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উৎসর্গ 


আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে 

গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল। 
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে 
মুহুর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে, 
বসস্তের দুরস্ত বাতাসে 
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল, 
রসভরে অসহ উচ্ছ বাসে 
থরে থরে ফলিয়াছে ফল। 


তুমি এস নিকুঞ্জ নিবাসে, 

এস মোর সার্থক-সাধন। 
লুটে লও ভরিয়া! অঞ্চল 
জীবনের সকল সম্বল, 


চৈতালি 


নীরবে নিতান্ত অবনত 
বসন্তের সৰ্ব্ব-সমৰ্পণ ; 
হাঁসিষুখে নিয়ে যাও যত 
বনের বেদন-নিবে্দেন। 


শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত 

ছিন্ন করি ফেল বৃস্তগুলি, 
হথাবেশেবসি লতামুলে 
সারাবেলা! অলস অঙ্গুলে 
বুথ! কাজে যেন অন্যমনে 
থেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি, 
তব ওঠে দশন-দংশনে 
টুটে যাক্‌ পূর্ণ ফলগুলি। 


আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে 
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল । 
সারাদিন অশান্ত বাতাস 
ফেলিতেছে মন্মুর নিশ্বাস, 
বনেব বুকের আন্দোলনে 
কাপিতেছে পল্লব-অঞ্চল। 
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে 
পুপ্ত পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল। 
১৩ই চৈত্র, ১৩০২ । 


চৈতালি 


গীতহীন 


চলে গেছে মোর বীণাপাণি | 
কতদিন হল সে না জানি । 

কি জানি কি অনাদরে বিস্মৃত ধুলির পরে 
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি। 


ফুটেছে কুসুম রাজি, নিখিল জগতে আজি 
আপিয়াছে গাহিবার দিন, 

মুখরিত দশদিক অশ্রাস্ত পাগল পিক, 
উচ্ছসিত বসস্ত-বিপিন। 

বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা, 
মনে ভরি উঠে কত বাণী, 

বসে আছি সারাদিন গীতহীন স্তিহীন,__ 
চলে গেছে মোর বীণাপাণি। 


আর সে নবীন স্তরে বাণ! উঠিবে না পুরে, 
বাজিবে না পুরাণে রাগিণী ; 

যৌবনে যোগিনী মত, লয়ে নিত্য মৌনব্রত 
তুই বীণ! রবি উদাসিনী। 

কে বসিবে এ আসনে মানসকমলবনে, 
কার কোলে দিব তোরে আনি, 

থাক্‌ পড়ে’ ওইখানে চাহিয়া আকাশপানে-- 
চলে গেছে মোর বীণাপাণি। 


চৈতালি 


কখনে| মনের ভুলে যদি এরে লই তুলে 
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা; 

যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সঙ্গীতে ভরা, 
তবু আজি গাহিতে পারি না । ১ 

কথ! আজি কথ! সার, সুর তাহে নাহি আর, 
গাথা ছন্দ বৃথা বলে” মানি,_- 

অশ্ৰুজলে ভরা প্রাণ, নাহি তাহে কলতান,-- 
চলে গেছে মোর বীণাপাণি । 


ভাবিতাম সুরে বাধা এ বীণা আমারি সাধ, 
এ আমার দেবতার বর; 
এ আমারি প্রাণ হতে মন্ত্রভরা সুধাসোতে 
পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর। 
একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রজল ভরি চোখে 
বক্ষে এবে লইলাম টানি’-- 
আর না বাজিতে চায়,-- তথনি বুঝিন্ু হায় 
চলে গেছে মোর বীণাপাণি। 
১৩ই চৈত্র, ১৩০২ । 


চৈতালি 


স্বপ্ন 


কাল রাতে দেখিহু স্বপন ;-- 
দেবতা-আশিষ সম শিয়রে সে বসি সম 
মুখে রাখি করুণ নয়ন 
কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে যীরে ধীরে 
হৃধামাথা প্ৰিয় পরশন-- 
কাল রাতে হেরিনু স্বপন । 


হেরি সেই মুখপানে বেদন| ভরিল প্ৰাণে 
দুই চক্ষু জলে ছলছণি’-- 

বুকভর| অভিমান আলোড়িয়া মৰ্ম্মস্থান 
কণে ষেন উঠিল উছলি । 

পে শুধু আকুল চোখে নীরবে গভীর শোকে 
শুধাইল--“কি হয়েছে তোর ?” 

কি বলিতে গিয়ে প্রাণ ফেটে হল শতখান 
তখনি ভাঙিল ঘুমঘোর । 


অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী, 
অরণ্যে উঠিছে বিল্লিস্বর, 

বাতায়নে প্রবতার! চেয়ে আছে নিদ্রাহারা, 
নতনেত্রে গণিছে প্রহর । 

দীপ-নির্বাপিত ঘরে শুয়ে শন্ত শধ্যাপরে 
ভাবিতে লাগিনু কতক্ষণ-- 


চৈতালি 


শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও এক! শুয়ে শুয়ে 
কি জানি কি হেরিছে স্বসন, 
দ্বিপ্ৰহর| যামিনী যখন । 
১৪ই চৈত্র, ১৩০২ । 


আশার সীম! 

সকল আকাশ সকল বাতাস 
সকল শ্যামল ধর 

সকল কান্তি, সকল শান্তি 
সন্ধ্যাগগন-ভর1, 

যত কিছু সুখ, যত স্ুধানুখ, 
যত মধুমাথা হানি, 

যত নব নব বিলাস-বিভব, " 
প্রমোদ মদিররাশি, 

সকল পৃথী সকল কীর্তি 
সকল অর্থ্যভার, 

বিশ্ব-মথন সকল যতন, 
সকল রতনহার,-- 

সব পাই যদি তবু নিরবধি 
আরো পেতে চায় মন, 

যদি তারে পাই তবে শুধু চাই 
একখানি গৃহকোণ,। 

১৪ই চৈত্র, ১৩০২ 1 


চৈতালি 


দেবতার বিদায় 


দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীন 

জপিতেছে জপমালা! বসি নিশিদিন। 

হেনকালে সন্ধ্যাবেগ। ধূলিমাথা দেহে 

বস্ত্ৰহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে। 

কহিল কাতরকগে_ণগৃহ মোর নাই, 

এক পাশে দয়! করে দেহ মোরে ঠাঁই ।” 

সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে 

“আরে আরে অপবিত্র, দূব হয়ে যারে!” 

সে কহিল “চপিলাম”-চক্ষের নিমেবে 

ভিখারা ধারণ মুণ্ডি দেবতার বেশে । 

ভক্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে ।” 

দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে। 

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে, 

গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে ।” 
১৪ই চৈত্র, ১৩০২। 


পুণ্যের হিসাব 


সাধু যবে স্বৰ্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি’ 
কহিলেন আন মোব পুণ্যের হিসাব । 
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সন্মুখেতে রাখি 
দেখিতে লাগিল তাঁর মুখের কি ভাব। 


চৈতাণি 


সাধু কহে চমকিয়া, মহা ভূল এ কি। 
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আকে, 
শেষের পাতায় এ যে সব শৃনস্য দেখি। 
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাকে 
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে ।-- 
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে। 
সাধু মহা রেগে বলে_যৌবনের পাতে 
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপুজাখাতে ? 
চিত্ৰগুপ্ত হেসে বলে--বড় শক্ত বুঝা; 
যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পুজা। 
১৪ই চৈত্র, ১৩০২। 


বৈরাগ্য 


কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী-- 

গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি’ । 

কে আমারে ভুলাইয়! রেখেছে এখানে ? 
দেবতা কহিলা “মামি ।”--শুনিল ন! কানে । 
স্ুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে 

প্ৰেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে। 
কহিল-_-কে তোর! ওরে মায়ার ছলনা? 
দেবতা কহিল! “আমি ।৮--কেহ শুনিল না। 


চৈতালি 


ডাকিল শয়ন ছাড়ি’--তুমি কোঁথ! প্রভূ !1-- 
দেবতা কহিলা-_“হেথ11”--শুনিল না তবু। 
স্বপনে কীদিল শিশু জননীরে টানি”, 
দেবতা কহিল! "ফির 1”--শুনিল ন! বাণী। 
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন_ হায়, 
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়। 

১৪ই চৈত্র, ১৩০২ 


মধ্যাহ্ন 


বেলা দ্বিপ্ৰহর। 
ক্ষুদ্ৰ শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জঅৰ্জ্জর 
স্থির শ্রোতোহীন। অঞ্ধমগ্ন তরীপরে 
মাছরাঙা বসি, তীরে চুটি গরু চৰে 
শস্তহীন মাঠে । শান্তনেত্ৰে মুখ তুলে 
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি । নদীকুলে 
জনহীন নৌকা বাধা । শূন্য ঘাটতলে 
রৌদ্রতপ্ত দাড়কাক স্নান করে জলে 
পাখ| ঝট্পটি। শ্যাম শম্পতটে তীরে 
খঞ্জন ছুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে । 
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভবে 
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে 
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম সাজ হাস 
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ 


চৈতালি 


শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে। 
শুফ তৃণগদ্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে 
তপ্ত সমীরণ,--চলে যায় বহু দুর। 
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর 
কলহে মাতিয়া। কতু শান্ত হাণ্বাস্বর, 
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্শ্মর 
জীৰ্ণ অশণের, কভু দুব শৃন্যপরে 
চীলের স্নতাব্ৰধ্বনি, কভু বায়ূভরে 
আৰ্ভ্তশব্দ বাধা তরণীর,--মধ্যাঙ্কের 
অব্যক্ত করুণ একতান, অহ্ণোর 
সিপ্ধচ্ছায়া, গ্রামের শুষুপ্তু শাস্তিরাশি, 
মাঝথানে বসে আছি আমি পরবাসী । 
প্রবাস-বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে )-- 
আমি মিলে গেছি যেন মকলের মাঝে ; 
ফিরিয়! এসেছি বেন আদি জন্মস্থলে 
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে 
পশু পাখী পতঙ্গম সকলের সাথে 
ফিরে গেছি যেন কোন্‌ নবীন প্রভাতে 
পূর্বজন্মে- জীবনের প্রথম উল্লাসে 
আকড়িয়। ছিনু যবে আকাশে বাতাসে 
জলে স্থলে---মাতৃস্তনে শিশুর মতন 
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ । 

১৫ই চৈত্র, ১৩%২ । 


চৈতালি ১১ 


পল্লীগ্রামে 


হেথায় তাঁহারে পাই কাছে, 
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল, 
যত কাছে বায়ু জল আছে। 
যেমন পাখীর গান যেমন জলের তান, 
যেমনি এ প্রভাতের আলো, 
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা, 
তেমনি তাহারে বাসি ভালে । 
যেমন স্নন্দৱ সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা, 
শুকতারা আকাশের ধারে, 
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্পুল! উষা 
তেমনি সুন্দর হেরি তারে। 
যে মন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশতল, 
স্থথম্থপ্তি যেমন নিশার, 
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর 
তেমনি সে মোর আপনার। 
যেমন নয়ন ভরি অশ্রজল পড়ে ঝরি 
তেমনি সহজ মোর গীতি; 
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্খস্থান 
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি । 
১৬ই চৈত্র, ১৩০২। 


১২ 


চৈতালি 


সামান্য লোক 


সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাথে বোঝা বহি শিরে 
নদীতীরে পলীবাসী ঘরে যায় ফিরে। 
শত শতাব্দীর পরে যদি কোনমতে 
মন্ত্ৰবলে, অতীতের মৃত্যুৱাঙ্গা হতে 
এই চাষী দেখা দেয় হয়ে মূৰ্ত্তিমান 
এই লাঠি কাখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,-_ 
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা 
কাড়াকাড়ি করি লবে তাব প্রতি কথা! । 
তার সুথ দুঃখ যত তার প্রেম স্নেহ, 
তাঁর পাড়! প্রতিবেশী, তার নিজ গেহ, 
তার ক্ষেত, তার গোরু, তার চাষবাস, 
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবেন! আশ । 
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম 
সেদিন শুনাবে তাহ! কবিত্বের সম। 
১৭ই চৈত্র, ১৩০২। 


প্রভাত 
নিৰ্ম্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর, 
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর । 


এখনে! নামেনি জলে রাজইাসগুলি, 
এখনে! ছাড়েনি নৌক| শাদা! পাল তুলি । 


চৈতালি ১৩ 


এখনে! গ্রামের বধু আসে নাই ঘাটে 
চাষী নাহি চলে পথে, গোক নাই মাঠে। 
আমি শুধু এক! বসি’ মুক্ত বাতায়নে 
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে । 
বাতাস সোহাগসম্পর্শ বুলাইছে কেশে, 
প্রসন্ন কিরণ খানি মুখে পড়ে এসে। 
পাখীর আনন্দগান দরশদিক্‌ হতে 
ছুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে । 
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো, 
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো। 
১১ই চৈত্র, ১৩৭২ | 


দূর্লভ জন্ম 
একদিন এই দেখ! হয়ে বাবে শেষ, 
পড়িবে নয়নপরে অন্তিম নিমেষ ৷ 
পরদিনে এই মত পোহাইবে রাত, 
জাগ্রত জগত পরে জাগিবে প্রভাত । 
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা, 
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেল।। 
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে 
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে। 
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়, 


৯3 


চৈতালি 


সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়। 
হুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান, 
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থ তম প্রাণ । 
যা পাইনি তাও থাক্‌, যা পেয়েছি তাও, 
তুচ্ছ বলে” যা চাইনি তাই মোরে দাও । 
১৮ই চৈত্র, ১৩০২। 


খেয়া 


খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্ৰোতে, 

কেহ যায় ঘরে, কেই আসে ঘর হতে। 

দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা, 

সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা । 

পৃথিবীতে কত দ্বন্দ কত সর্বনাশ, 

নৃতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস; 

রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে, 

সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে। 

সভ্যতার নর নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা, 

উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা। 

শুধু হেথা তুই তীরে--কেবা জানে নাম-- 

দৌহাপানে চেয়ে আছে ছুইথানি গ্রাম । 

এই খেয়া! চিরদিন চলে নদীস্রোতে, 

কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে। 
১৮ই চেত্রঃ ১৩০২। 


চৈতালি ১৫ 


কৰ্মম 


ভূত্যোর ন পাই দেখ! প্রাতে। 

দুয়ার রয়েছে খোলা, সানজ্জল নাই তোলা, 
মুর্খাধম আসে নাই রাতে ৷ 

মোর ধৌত বন্ত্রথানি কোথা আছে নাহি জানি, 
কোথা আহারের আয়োজন, 

বাঞ্জিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি? 
দেখা পেলে করিব শাসন। 

বেল! হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে 
দাড়াইল করি করযোড়, 

আমি তারে রোবভরে কহিলাম “দুর হরে 
দেখিতে চাহিনে মুখ তোর 1” 

শুনিয়া মুঢ়ের মত ক্ষণকাল বাক্যহত 
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে, 

কহিল গদগদস্বরে__“কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে 
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে ।” 

এত কহি ত্বরা করি গামোছাট কাধে ধরি 
নিত্য কাজে গেল সে একাকী । 

প্রতিদিবসের মত ঘধামাজামোছ। কত, 


কোন কৰ্ম্ম রহিল না বাকী । 
১৮ই চৈত্র, ১৩%২ । 


১৬ 


চৈতালি 
“বনে ও বরাজ্যে 


. সারাদিন কাটাইয়| সিংহাসনপরে 


সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে । 
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল, 
তারি পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল; 
দেবশুন্ত দেবালয়ে ভক্তের মতন 
বসলেন ভূমিপরে সজল নয়ন, 
কহিলেন নতজানু কাতর নিশ্বাসে-- 
যতদিন দীনহীন ছিন্ন বনবাসে 

নাহি ছিল স্বৰ্ণমণিমাণিক্যমুকৰ্তা, 

তুমি সদ! ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা ৷ 
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর, 
আছে স্বর্ণমাণিক্যের প্রতিমা তোমার । 
নিত্যন্থথ দীনবেশে বনে গেল ফিরে) 


স্বৰ্ণময়ী চিরব্যথ| রাজার মন্দিরে । 
১৯শে চৈত্র, ১৩০২। 


- সভ্যতার প্রতি 


দাও ফিরে সে অরণা, লও এ নগর, 
লহ যত লৌহ লোষধ কাঠ ও প্রস্তর 
হে নব-সভ্যতা ! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, 
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি, 


চৈতালি ১৭ 


গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাসান, 
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগাঁন, 
নীবারধান্টেব মুষ্টি, বন্ধল বসন, 
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিতা আলোচন 
মহাতত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব 
নাঁহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;-- 
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার, 
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি 'আপনার,-- 
পরাণে স্পর্শিতে চাই__ছি'ড়িয়! বন্ধন -- 
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন। 

১৯শে চৈত্র, ১৩*২। 


খন 


শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্/ভূগি, 
মানবের পুবাতন বাসগৃহ তুণি। 
নিশ্চল নিজ্জীব নহ সৌধের মৃতন,-- 
তোমার মুখশ্রীখানি নিতাই নূতন 
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল । 
তুমি দাও ছায়াখানি, দাঁও ফুল ফল, 
হাও বস্তু, দাও শধ্যা, দাও স্বাধীনতা; 
নিশিদিন মৰ্ম্মৱরিয়| কহ কত কথা 
অজানা ভাষার মন্ত্ৰ; বিচিএসঙ্গীতে 
২ 


৯৮ 


চৈতালি 


গাও জাগরণ-গাথ ; গভীর নিশীথে? 
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মত 
জননীবক্ষের ; বিচিত্র হিলোলে কত 
খেল! কব শিশুসনে ; বৃদ্ধের সহত 
কহ সনাতন বাণী বচনঅতীত। 
১৯শে, চৈত্র ১৩০২। 


ছাপ 


তপোবন 


মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন-- 

পৃর্বৰ পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ 

মহাঁরণ্য দেখ! দেয় মভাচ্ছায়া লয়ে । 

বাজ! রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে 

অশ্ববথ দূবে বাধি যায় নতশিবে 

গুরুব মন্ত্ৰণা লাগি),--স্ৰোতস্বিনীতীৱে 

মহবি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ 

বিরলে তরুর তলে কবে অধ্যয়ন 

প্রশাস্ত প্রভাতবায়ে, খধষিকন্ঠ।দলে 

পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বন্ধলে 

আলবালে কবিতেছে সলিল সেচন। 

প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন 

মুকুটবিহীন রাঁজা পক কেশজালে 

ত্যাগেব মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে। 
১৯শে চৈত্র, ১৩%২ । 


চৈতালি ১৪৯ 


“প্রাচীন ভারত 


দিকে দিকে দেখা যায় বিদৰ্ভ, বিরাট, 
অযোধ্যা, পঞ্চাল, কাঞ্চি উদ্ধত-ললাট ; 
স্পদ্ধিছে অন্বরতল অপাঙ্গইঙগিতে, 
অশ্বের হেষায় আর হস্তির বৃংহিতে, 
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টক্কারে, 
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর বঙ্কারে, 
বন্দীর বন্দনারবে, উৎনব-উচ্ছাসে, 
উন্নাদ শঙ্ঘের গৰ্জ্জে, বিজয় উল্লাসে, 
রথের ঘর্ঘণমন্দ্রে, পথের কল্লোলে 
নিয়ত ধ্বনিত গ্মুত কৰ্ম্মকলৱোলে । 
ব্রাহ্মণের তপোবন অদুবে তাহার, 
নিব্বাক্‌ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার। 
হেথ| মত্ত স্বীশস্ক্ ক্ষত্রিয়গরিমা, 
কোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা । 
১লা শ্রাবণ, ১৩০৩ । 


খতুনংহার 


হে কবান্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে 

নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়পীর সনে 
যৌবনের যৌবরাজ্য দিংহালনপরে। 
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে 


চৈতালি 


রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন 

স্বৰ্ণ রাজছত্র উর্দ্ধে করেছে ধাঁরণ 

শুধু তোমাদের পরে ১--ছয় সেবাদাসী 

ছয় খু ফিরে ফিরে নৃত্য কবে আনি ; 

নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তার। 

নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধার! 

তোমাদের তৃষিত যৌবনে ) ত্ৰিভূবন 

একখানি অঙ্গ£পুর, বাঁসরভবন । 

নাই দুঃখ নাই দৈন্ত নাই জনপ্ৰাণী, 

তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী। 
২০শে চৈত্র, ১৩০২ } 





মেধদূত 
নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্ৰতাপ । 
উদ্ধ হতে একদিন দেবতার শাপ 
পশিল দে সুথরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা 
কধিয়! বহন ; মিলনের মগীচিকা, 
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা 
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়া-কুহেলিক! 
খররৌদ্রকরে। ছয় খতু সহচয়ী 
ফেলিয়1 চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি 
সহসা! তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা__- 
সহ! খুণিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা-_ 


চৈতালি ২১ 


আষাঢ়ের অশ্রপ্প ত সুন্দর ভূবন! 
দেখা দিল চারিদিকে পৰ্ব্বত কানন 
নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বদভামাঝে 
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে। 
২১শে চৈত্র, ১৩০২ । 





দিদি 


নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজ। 
পশ্চিমী মঙুব। তাহাদেরি ছোট মেয়ে 
ঘটে করে সানাগোনা; কত ঘষামাজ! 
ঘট বাটি থালা লয়ে,--আাসে ধেয়ে ধেয়ে 
দিবনে শতেকবার ; পিস্তল কঙ্কণ 
পিতলের থাপি পরে বাঙ্গে ঠন্‌ ঠন্‌ ;-- 
বড় ব্যস্ত সারাদিন, তাঁরি ছোট ভাই, 
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই, 
পোষা 'প্রাণীটির মত পিছে পিছে এসে 
বসি থাকে উচ্চপাড়ে দিদির আদেশে 
স্থিরধৈর্য্যভরে । ভরাঘট লয়ে মাথে 
বামকক্ষে থাপি, যায় বাল! ডানহাতে 
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি, 
কৰ্ম্মভারে অবনত অতি ছোট নিদি। 
২১শে চৈত্র, ১১০২ । 


২২ 


চৈতালি 


পরিচয় 


একদিন দেখিলাম উলঙ্ সে ছেলে 
ধূলিপরে বসে আছে পা ছু'খানি মেলে । 
ঘাটে বসি মাটিঢেল| লইয়া কুড়ায়ে 
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে। 
অদূরে কোমল-লোন ছাগবৎস ধীরে 
চলিয়া ফিরিতেছিল ন্দীভীরে। 
সহস| সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়| 
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া | 
বাণক চমকি কাপি কেঁদে ওঠে ত্ৰাসে, 
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে। 
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্ত কক্ষে ছাগ 
ছুজনেরে বাটি দিল সমান সোহাগ । 
পশুশিশু, নরশিশু, দিবি মাঝে পড়ে’ 
দোহারে বীধিয়। দিল পরিচয়-ডোরে। 
২১শে চৈত্র, ১৬*২ । 


অনন্ত পথে 


বাতায়নে বমি ওরে হেরি প্রতিদিন 
ছোট মেয়ে থেলাহীন, চপলতাহীন, 
গম্ভীর কর্তৃব্যরত,--তৎপর-চরণে 
আসে যায় 'নত্যকাজে; অশ্রভরা মনে 


চৈতাণি ২৬ 


ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্েহভরে | 
আজি আমি তথা খুলি যাব দেশান্তরে ; 
বালিকা যাবে কবে কর্মঅবসানে 
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে, 
আমিও জানিনে ওবে ; দেখিবারে চাহি 
কোথা ওর হবে শেষ জীবস্থত্র বাহি? | 
কোন্‌ অজানিত গ্রামে, কোন্‌ দুর দেশে 
কার ঘরে বধু হবে, মাতা হবে শেষে; 
তার পরে সব শেষ,--তারে! পরে, হায়, 
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়। 
২১শে চৈত্র, ১৩০২ । 


রী 


ক্ষণ-মিলন 


পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি 
তারে আমি কত ধিন কতটুকু জানি। 
"অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে 
পরশে জীবন তার আমার জীবনে ॥ 
যতটুকু লেশমাত্র চিন ছুজনায়, 
তাহার অনন্বগুণ চিনিনাকো হায় । 
দুজনের একজন একদিন যবে 
বারেক ফিরানে মুখ, এ নিখিল ভবে 
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখী পথে, 
কে কার পাইবে সাড়! অনন্ত লগতে । 


২% 


চৈতালি 


এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর, 
তোমারে হেগিনু কেন এমন সুন্দর ! 
মুহূর্ত মালোকে কেন, হে অন্তৱতম, 
তোমারে চিনিন্ণু চিবপরিচিত মম ? 
২২শে চৈত্র, ১৩*২। 


প্রেম 


নিবিড় তিমির নিশা! অসীম কান্তার, 

লক্ষ দিকে লক্ষজন হইতেছে পার । 

অন্ধকারে অভিসার, কোন্‌ পথপানে 

কার তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে । 

শুধু মনে হয় চিরজীবনের স্থথ 

এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ । 

কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান, 

কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়! প্ৰাণ ৷ 

দৈবযোৌগে ঝপি উঠে বিছ্যতের আলো, 

যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো; 

তাহারে ডাকিয়া বলি-_-ধন্য এ জীবন, 

তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ । 

অন্ধকারে আর সবে আসে বায় কাছে, 

জানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে। 
২২শে চৈত্র, ১৩%২ । 


চৈতাপি ২৫ 


পুটু 


চৈত্রের মধ্য/হৃবেলা কাটিতে না চাহে । 
তৃষাতুবা বসুন্ধবা দিবসেব দাহে। 
হেমকালে শুনিলাম বাহিরে কোথায় 
কে ডাকিল দুব হুতে_-পপুটুরাণী আয়।” 
জনশূন্য নদীতটে তপ্ত ছি প্রহরে 
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহ কণ্ঠস্বরে । 
গ্ৰন্থখানি বন্ধ করি উঠিলাম ধীরে, 
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে। 
মহিষ বুহৎকায় কাদামাখা গায়ে 
স্মি্ধনেত্রে নদীতীবে বয়েছে দীড়ায়ে । 
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায় 
সান করাবধাব তরে “পু টুবাণী আয় 1” 
ভেবি সে যুবারে, হেবি পুটুরাণী তারি 
মিশিল কৌতুকে মোব স্নিগ্ধ সুধাবারি। 

টা ২৩শে চৈত্র, ১৩০২ । 


_? করনত. te me ২৬৯ 


হৃদয় ধৰ্ম 


‘হৃদয় পাষাণভেদী নিবা বেব প্রায়, 
জড়জন্ত সবাপানে নামিবাধে চায়। 
মাৰে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার 
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার ।, 


২৬ 


চৈতালি' 


মধ্যদিনে দগ্ধদেহে ঝাপ দিয়ে নীরে 
মা বলে? সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে। 
যে চাদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উক, 
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী। 
যে সকল তরুহত। রচি’ উপবন 
গৃহপার্খে ঝাড়িয়াছে, তাঁরা ভাইবোন ৷ 
যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি, 
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পু টুরাণী । 
বুদ্ধি শুনে হেসে উঠে, বলে, কি মুঢ়তা ! 
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হ্ৃদয়েরি কথ৷। 

১লা শ্রাবণ, ১৩০২। 


পপর 


“মিলন দৃশ্য 


হেসোনা হেসোন। তুমি, বুদ্ধিমভিমানী, 
একবার মনে আন, ওগো ভেদজ্ঞা নী, 
সে মহাদিনের কথ্ধা, যবে শকুস্তুলা 
বিদায় লইতেছিল স্বজন-ব₹ৎসলা! 
জন্মতপোবন হতে, সথা সহকার, 
লতাভগ্রী মাধবিকা, পশু-পরিবার, 
মাতৃহারা মুগশিশু, মৃগী গর্ভবতী, 
দাড়াইল চারিদিকে,-_ স্নেহের মিনতি 
গুঞ্জরি উঠিল কাদি পল্লপবমন্মুরে, 
ছলছল মালিনীর জগ কল ৰবে; = 


চৈতালি ২৭ 


ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর 
মঙ্গল বিদায়মন্ত্র গদগদ-গম্ভীর ! 
তরুলত পশুপক্ষী নদনদীবন 
নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন! 
২রা শ্রাবণ, ১৩০৩! 


দুই বন্ধু 


মূঢ় পশু ভাষাহীন নিৰ্ব্বাক্‌ হৃদয়, 
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয় ! 
কোন্‌ আদি স্বর্ণলোকে স্থষ্টির প্রভাতে 
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে 
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চির'দনে 
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দৌহে চিনে ৷ 
সে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে ;-- 
তবুঙ সহসা কোন্‌ কথাহীন স্থরে 
পাণে জাগিয়া উঠে ক্মীণ পুর্বস্থৃতি, 
অন্তগে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি, 
মুগ্ধ মূঢ় সিদ্ধ চোখে পণ্ড চাহে মুখে, 
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে। 
যেন হুই ছদ্মবেশে দু’ বন্ধুর মেল], 
তার পরে ছুই জীবে অপরূপ খেলা। 
হয়! শ্রাবণ, ১৩৯৩1 


২৮ 


চৈতালি 
সঙ্গী 


আবেক দিনের কথ! পড়ে গেল মনে । 
একদা মাঠের ধারে শ্যান তৃণাসনে 
একটি বেদের মেয়ে অপরাহুবেল! 
কবরী নাবিতেছিল বসিয়া একেলা । 
পালিত কুকুরশিশু আসিয়! পিছনে 
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে 
লাফায়ে লাঁফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার 
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারমাব। 
বালিকা ভত্িল তাবে গ্রীবাটি নাড়িয়া, 
খেলার উৎগাহ তার উঠিল বাড়িয়া । 
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জনী, 
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি । 
তখন তাঁসিয়া উঠি লয়ে বক্ষপরে 
বালিক! ব্যথিল তারে আদরে আদরে । 
২৩শে চৈত্র, ১৩০৩ । 


“ সতী 
সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্ৰতা 
পুরাণে উজ্জ্বল আছে ধাহাদের কথা । 
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী 
থ্যাতিহীনা কাঁঠিহীনা কত না কামিনী ;-- 


চৈতালি ২৯ 


কেহ ছিল রাঁজদৌধে কেহ পর্ণঘরে, 
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনারে ; 
শুধু প্ৰীতি ঢালি দিয়! মুছি লয়ে নাম 
চলিয়| এসেছে তার! ছাড়ি মর্ত্যধাম | 
তারি মাঝে বসি আছে পতিত! রমণী 
মৰ্ত্ত্যে কলঙ্কিণী, স্বৰ্গে সতী শিরোমণি । 
হেরি তারে সতীগৰ্ব্বে গরবিনী যত 
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত । 
তুমি কি জানিবে বাৰ্ত্তা, অন্তধামী যিনি 
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী । 
২৪শে চৈত্র, ১৩০৩। 


মে হদৃশ্য 
বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ ত% তার 
বহ বরষের রোগে অস্থিচন্রসার | 
হেরি তার উদাসীন হানিহীন মুখ 
মনে হয় সংসারের লেশমাত্র সুখ 
পারে না সে কোনমতে করিতে শোষণ 
দিয়ে তার সকদেহ সর্ব প্রাণমন। 
স্বন্পপ্রাণ শীর্ণ দীর্ঘ জীৰ্ণ দেহতার 
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার 
আশাহীন দৃঢ়ধৈৰ্য্য মৌনযনানমুগে 
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সন্মুখে । 


চৈতালি 


আসে যায় রেলগাড়ি, ধার লোকজন, 
সে চাঞ্চল্যে মুমূযুর্ন অনাসক্ত মন 
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে, 
এইটুকু আশ! ধরি মা তাহারে আনে। 
২৪শে চৈত্র, ১৩*৩। 


করুণা 


অপরাধে ধূলিচ্ছন্ন নগপীব পথে 
বিষম লোকের ভিড় ; কর্ম্মশাল। হতে 
ফিবে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন 
বাধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন । 
উদ্ধশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে 
ক্ষুধা আর সারথাব কষাঘাত থেয়ে। 
হেনকলে দোকান।র খেলামুগ্ধ ছেলে 
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে । 
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পাড়, 
পাঁধাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি”। 
সহসা উঠিল শৃন্তে বিলাপ কাহার, 
স্বর্গে যেন দয়াদেখী কবে হাহাকায়। 
উদ্ধপানে চেয়ে দেখি স্থলিতবসনা 
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাদে বারাঙ্গন!। 
২৪শে চৈত্র, ১৩০৩। 


চৈতালি ১ 


পদ্ম৷ 


হে পদ্ম৷ আমার । 
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার । 
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে, 
গোধুলিব শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে, 
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান 
তোমারে সপিয়াছিহ্ন আমার পরাণ। 
অব্সান সন্ধালোকে আছিলে সেদিন 
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;--- 
সন্ধ্যাতার| একাকিনী সন্সেভ কৌতুকে 
চেয়ে ছিল তোমাপাঁনে হানিভরা মুখে। 
সেদিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার, 
তোমায় আমায় দেখ! শত শতবার । 


নানাকম্মে মোর কাছে আসে নানাজন, 
নাহি জানে আমাদের পরাণ বন্ধন, 
নাহি জানে কেন আসি সন্ধা"মভিসারে 
বালুকা-শয়ন পাতা নিৰ্জ্জন এ পারে। 
যখন মুখর তব চক্রবাক্‌ দল 

সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল 


চৈতালি 


যখন নিশ্তব্ধ গ্রামে তব পূর্ব্বতীবে 

কন্ধ হয়ে যায় দ্বাব কুটীবে কুটীরে, 
তুমি কোন্‌ গান কব আমি কোন্‌ গান 
ছুই তাবে কেহ ভার পায়নি সন্ধান । 
নিভৃতে শবতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায় 
শতবাব দেখা শোন! তোমায় আমায়। 


কতদিন ভাবিয়াছি বদি তব তীরে 

পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিবে, 

যদি কোনো দুবতব জন্মভূমি হতে 

তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খব স্রোতে, 

কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড় 

কত বাঁলুচব কত ভেঙে-পড়! পাড় 

পার হয়ে এই ঠাই আসিব যখন 

জেগে উঠিবেনা কোনে! গভীব চেতন ? 

জন্মাস্তরে শতনাব যে নির্জন তীবে 

গোপনে হৃদয় মোৰ আসিত বাবে, 

আব বাব সেই তীনে সে সন্ধ্যাবেলায় 

হবে না কি দেখা শুন! তোমায় আমায়। 
২৫শে চৈত্র, ১৩*৩। 


চৈতালি 


স্নেইএাস 


অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি”। 
রেখোন। বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী 
হে জননী, আপনার স্নেহ কারাগারে, 
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে। 
বেষ্টন কবিয়া তারে আগ্রহ-পরশে, 
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে, 
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনত| করিয়া! শোষণ 
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ? 
দীর্ঘ গর্ভবাঁস হতে জন্ম দিলে যার 
ন্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার? 
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ? 
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ? 
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার, 
সন্তান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার । 
২৫শে চৈত্র, ১৩০২। 


আনল 


৮ বঙ্গমাতা 


পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে 

মানুষ হইতে দাও তোমার সপ্তানে 

হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি ! তব গৃহক্রোড়ে 

চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে। 
৩ 


৩৪ 


চৈতালি 


দেশদেশান্তর মাঝে যাব যেথা স্থান 

খুজিয়া লইতে দাও করিয়! সন্ধান । 

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে 

বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভাল ছেলে করে। 

প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে 
গ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে। 

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্ৰদের ধরে 

দাও সবে পৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে। 

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, 

রেখেছ বাঙালী করে’, মানুষ কর নি। 

২৬শে চৈত্র, ১৩০২। 


, দুই উপমা 


যে নদী হারায়ে আোত চলিতে না পারে, 
সহস্ৰ শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে। 
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড় 
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার । 
সর্বজন সৰ্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে, 
তৃণগুল্স সেথা নাহি জন্মে কোনমতে ১-- 
যে জাতি চলেন! কভু, তারি পণ পরে 
তন্ত্র মন্ত্ৰ সহিতায় চরণ ন! সরে । 
২৩শে চৈত্র, ১৩০২। 


চৈতালি ৩৫ 


“পর-বেশ 
কে তুমি ফিপিছ পরি’ প্রভুদের সাঙ্গ ? 
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুগুণ লাজ? 
পর-বস্ত্ৰ অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান 
তোমারেই করিছে ন নিত্য অপমান ? 
বলিছে না, “ওরে দীন, যত্নে মোরে ধর», 
তোমাব চর্ম্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?” 
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সন্মান, 
পৃষ্ঠে তবে কালো! বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান। 
ওই তুচ্ছ টুপিখান! চড়ি তব শিরে 
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বমাতিরে ? 
৭৭৮চডেছে, বে নস্তক আছে মো পায় 
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কপায়। 
সৰ্ব্বাঙ্গে লাঞ্তনা বহি’ এ কি অহঙ্কার ? 
ওর কাছে জীর্ণ চার জেনে! অলঙ্কার। 

২৬শে চৈত্র, ১৩৪২ । 


সমর 


সমাপ্তি 


যদিও বসস্ত গেছে তবু বারে বারে 
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবাছে। 
সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে, 
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে। 


চৈতালি 


যত না মধুর হোক্‌ মধু রসাবেশ 
যেখানে তাহার সীম! সেথা কর শেষ। 
যেখানে আপনি থামে যাক থেমে গীতি, 
তার পরে থাক্‌ তার পরিপূর্ণ স্থাত। 
পূর্ণতারে পুর্ণ তর করিবারে, হায়, 
টানিয়া! কোরে। না ছিন্ন বুথ! ছুর"শায়। 
নিঃশবে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার, 
তেমনি হউক্‌ শেষ শেষ যা হবার । 
আনস্মুক্‌ বিষাদতর1 শান্ত সাত্বনায় 
মধুর মিলন অন্তে সুন্দর বিদায় । 

২৭শে চৈত্র, ১৩৭৯ । 


-ধরাঁতল 


ছোট কথা ছোট গীত আজি মনে আসে। 
চোখে পড়ে যাহা! কিছু হেরি চারি পাশে। 
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়! তরণী, 

কুলে কুলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী। 

সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে, 
ক্ষণকাল দেখি বলে? দেখি ভালবেসে”। 
তীর হতে তুঃখ সুখ ছুই ভাই বোনে 
মোর মুখপাঁনে চায় করুণ নয়নে । 


চৈতালি ৩৭ 


ছাঁয়াময় গ্রামগুপি দেখা যায় তীরে, 
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে”। 
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে 
আমার পরাণ হতে ধরার পরাণে,-- 
ভালোমন্দ দুঃখ সুথ অন্ধকার আলে! 
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো । 
২৭শে চৈত্র, ১৩০২। 


+ তত্ত্ব ও সৌন্দৰ্য্য 


শুনিয়াছি নিয়ে তব, হে বিশ্বপাথার, 
নাহি অন্ত মহামূল) মণি-মুকুতার। 
নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারি 
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তারি । 
তাহে মোর নাহি লোভ, মহাপারাবার ! 
যে আলোক জলিতেছে উপরে তোমার, 
যে রহস্য ছুলিতেছে তব বক্ষতলে, 

যে মহিমা প্রসারিত তব নীলজলে, 

যে সঙ্গাত উঠে তব নিয়ত আঘাতে, 

যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে, 
এ জগতে কভু তার অন্ত যদ্দি জানি, 
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি 


৩৮ চৈতালি 


তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন, 
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ | 
২৭শে চৈত্র ১৩০২। 


৷ তত্তুজ্ঞানহীন 
যার খুসি রুদ্ধচক্ষে কব বসি ধ্যান, 
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ’ সেই জ্ঞান। 
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে 
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে । 
২৭শে চৈত্র, ১৩০২1, 


মানসী 


শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নাণ। 
পুরুষ গড়েছে তোবে সৌন্দ্ধ্য সঞ্চারি 
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ 
সোনার উপমাস্ত্রে বুনিছে বসন। 
সঁপিয়া তোমাব পরে নূতন মহিম| 
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা । 


চৈতালি ৩৯ 


কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না, 

সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খণি হতে নোনা, 
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভাব, 

চরণ রাঙাতে কাঁট দেয় প্রাণ তার। 

লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, 

তোমারে দুৰ্লভ করি করেছে গোপন । 

পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ বাসনা, 

অৰ্দ্ধেক মানবী তুমি অৰ্দ্ধেক কল্পনা । 

২৮শে চৈত্র ১৩*২। 


নারা 

তুমি এ মনেব সৃষ্টি তাই মনোমাঝে 
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরান্জে। 
যখন তোমারে হেরি জগতেব তীবে 
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে । 
“যখন তোঁমারে দেখি মনোমাঝখানে 
মনে হয় জন্মজন্ম আছ এ পরাণে। 
মানসীরূপিলী তুমি তাই দিশে দিশে 
সকল সৌন্দধ্যনাথে যাও মিলে মিশে ৮ 
চন্দ্ৰে তব মুখ-শোভা, মুখে চ্জো দয়, 
নিথিলের সাথে তব নিত্য বিনিময় | 
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চৈতালি 


মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি’ 
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী । 
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন 
ইহকাল পরকাল করে মমর্পণ। 
২৮শে চৈত্র, ১৩০২ । 


প্রিয় 


শতবার ধিক্‌ আজি আমারে, সুন্দরী, 

তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্ৰ করি। 

তোমার মহিমাজ্যোতি তব মুৰি হতে 

আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে। 

যখন তোমাব পরে পড়েনি নয়ন 

জগত-লক্ষ্মীয় দেখা পাইনি তখন। 

শ্বৰ্গের অঞ্জন তুমি মাথাইলে চোখে, 

তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোঁকে। 

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো, 

যদি ন! পড়িত মনে তব মুখ আলে! ? 

অপরূপ মায়াএলে তব হালি গান 

বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ । 

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে কল্পে, 

তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে । 
২৮শে চৈত্র, ১৩০২ । 


চৈতালি 8১ 


ধ্যান 


বত ভাঁলবাঁসি, যত হেরি বড় করে’ 
তত, প্রিরতমে, আমি সত্য হেরি তোরে । 
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি, 
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি । 
আঞ্জি এ বসন্ত দিনে বিকশিত মন 
হেরিতেছি আমি এক অপুর্ব স্বপন ;--- 
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর, 
যেন শুধু আছে এক মহা পারাবার। 
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল, 
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল । 
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়! 
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া । 
নিত্যকাল মহাগ্রেমে বসি বিশ্বভৃপ 
তোমামাঝে হেরিছেন আস্ম প্রতিরপ । 
২৮শে চৈত্র, ১৩০২। 


, মৌন 


যাহ! কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়, 
মন বলে মাথা নাড়ি--এ নয়, এ নয়। 
যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণ তম 

সে কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম। 


ঞ২ 


চৈতালি 


সে শুধু ভরিয়া উঠি’ অশ্ৰুর আবেগে 
হৃদয়আকাঁশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে ; 
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায় 
অন্তর করিয়! ছিন্ন কি দেখাতে চায়। 
মৌন মুক মূঢ়সম ঘনায়ে আধারে 
সহসা নিশীথ রাত্রে কাঁদে শত ধারে। 
বাক্যভারে রুদ্ধক%, রে স্তম্ভিত প্রাণ, 
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান? 
বাশি যেন নাই, বৃথ। নিশ্বাস কেবল। 
রাগিণীর পরিবর্তে শুধু অশ্রজল। 
২নশৈ চৈত্র, ১৩০২। 


অসময় 


বৃথা চেষ্টা রাখি দাও! স্তব্ধ নীরবতা 
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা । 
আজি সে রয়েছে ধ্যানে,--এ হৃদয় মম 
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবনসম । 

এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া 
বসস্তকুম্থমমাল! এসেছ পরিয়া ; 

এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্থৃতি,--- 
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোন গীতি। 


চৈতালি 


শুধু এ মৰ্ম্মরহীন বনপথপরি 

তোমারি মঞ্জীর ছুটি উঠিছে গুঞ্জরি। 
প্ৰিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে, 
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে । 
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল, 
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল । 


২৭শে চৈত্র, ১৩০২ | 


গান 


তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে 
হৃদয়ে আমার । 
যৌবনসমুদ্রমাঝে . কোন্‌ পূৰ্ণিমায় আজি 


এসেছে জোয়ার। 
উচ্ছল পাগণ নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে 
এ মোর নিৰ্জ্জন তীরে কি খেল! তোমার ! 
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে 
এস কাছে যাও দূরে শত লঙ্গবার। 
তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে 
হৃদয়ে আমার । 
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চৈতালি 


জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি+ 
উদ্দিছ নয়নে। 
সুযুপ্তির প্রান্ততীরে দেখা দেও ধীরে ধীরে 
নবীন কিরণে। 
দেখিতে দেখিতে শেষে সকল হৃদয়ে এসে 
দাড়াও আকুল কেশে রাতুল চরণে, 
সকল আকাশ টুটে’ তোমাতে ভরিয়! উঠে; 
সকল কানন ফুটে জীবনে যৌবনে । 
জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি” 
উদিছ নয়নে। 


কুম্থুমের মত শ্বসি? পড়িতেছ খসি খসি 
মোর বক্ষ পরে। 
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্ৰুজলে 
প্রাণ সিক্ত করে। 
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরাণে পশিছে আদি, 
সুথস্বপ্ন পরকাশি' নিভৃত অন্তরে । 
পরশ-পুলকে ভোব চোখে আসে খুমঘো্‌র, 
তোমার চুম্বন, মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চৰে । 
কুম্থমের মত শ্ব দি’ পড়িতেছ খলি খসি 
মোর বক্ষ পরে। 
২৯শে চৈত্র, ১৩০২ । 


চৈতালি ৪8 


শেষ কথা 


মাঝে মাঝে মনে হয়, শত কথা ভারে 
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে । 
যেন কোন্‌ ভাব-যজ্ঞ বহু আয়োজনে 
চলিতেছে অন্তরের সুদুর সদনে। 
অধীর সিন্ধুর মত কলধ্বনি তার 

অতি দূর হতে কানে আসে বারদ্বার। 
মনে হয় কত ছন্দ, কত না রাগিণী 
কত না আশ্চর্য্য গাথা, অপুর্ব কাহিনী, 
যত কিছু রটিয়াছে যত কবিগণে 

সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব মিলনে ; 
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ 
উচ্ছ সি উঠিবে যেন সেই মহাগান ! 
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আপি-- 
ছে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালবাসি ! 


-বযশেষ 
নিৰ্ম্মল প্রত্যুষে আজি যত ছিল পাখী 
বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি। 
দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে আনন্দ উচ্ছাস, 
গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ ৷ 


6৬ 


চৈতালি 


করুণ মিনতিস্বরে অশ্ৰান্ত কোকিল 
অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল । 
কেহ নাচে, কেহ গায়, উড়ে মত্তবৎ, 
ফিরিয়। পেয়েছে যেন হারানে। জগৎ । 
পাখীর! জানে না কেহ আগি বর্ষশেষ, 
বকবৃদ্ধ কাছে নাহি শুনে উপদেশ । 
যত দিন এ আকাশে এ জীবন আছে, 
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে। 
মানুষ আনন্দহান নিশিদিন ধরি 
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি। 
৩০শে চৈত্র, ১৩*২। 


তে ডাম 


‘সভয় 
আজি বর্ষশেষ দিনে, গুরু মহাশয়, 
কারে দেখাইছ বসে অস্তিমের ভয়! 
অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে, 
অনন্ত জীবনধার! বহিছে বাতাসে । 
জগৎ উঠেছে হেনে জাগরণ-স্থখে, 
ভয় শুধু লেগে আছে তব শু মুখে | 
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মুহ্যগ্রান; 
প্রবঞ্চনা করি” তুমি দেখাইছ ত্রাস । 
বিরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি, 
তয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি ॥ 


চৈতালি ৪৭ 


তিনি নিজে যৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে 
রেখেছেন আমাদের সংসার কুলায়ে। 
তুমি কে কর্কশ ক তুলিছ ভয়ের । 
আনন্দই উপাসন! আনন্দময়ের। 
৩০শে চৈত্র, ১৩*২। 


ভি 


অনাৱধ্ি 


গুনেছিনু পুরাকালে মানবীর প্রেমে 
দেবতার! স্বর্গ হতে আদিতেন নেমে । 
সেকাল গিয়েছে । আজি এই বৃষ্টিহীন 
শুক্কনদী দক্ধক্ষেত্ৰ বৈশাখের দিন 
লানিৰ কুষক কলা! অনুনয়-ৰাণী 
কহিতেছে বারম্বার__ আগ বৃষ্টি হানি’ ৷ 
ব্যাকুল প্রত্যাশাভবে গগনের পানে 
চাহিতেছে থেকে থেকে করুণ নয়ানে ।=-- 
তবু বৃষ্টি নাহি থামে, বাতাস বধির 
উড়ায়ে সকল মেঘ ছুটেছে অধীর; 
আকাশের সর্ধরদ বৌদ্ররলনায় 
লেহন করিল সুর্য । কলিযুগে, হায় 
দেবতারা বৃদ্ধ আজি! নারীর মিনতি 
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি । 

২র! বৈশাখ, ১৩০৩ । 


৪৮ 


চৈতালি 


> অজ্ঞাত বিশ্ব 


জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে 

অসীম প্রকৃতি! সরল বিশ্বাসভরে 

তবু তোরে গৃহ বলে মাতা বলে মানি। 

আঙ্গ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি 

প্রচণ্ড পিশাচরূপে ছুটিয়। গৰ্জ্জায়| 

আপনার মাতৃবেশ শুন্তো বিসর্জিয়! 

কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে 

ধেয়ে এলি ভয়ঙ্করী ধূলিপক্ষপরে, 

তৃণসম করিবারে প্রাণউৎপাটন। 

সভয়ে শুধাই আজি, হে মহ! ভীষণ, 

অনন্ত আকাশপথ রুধি চারিধারে 

কে তুমি সহস্ৰবাহু ঘিরেছ আমারে ? 

আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি ? 

কোথ| মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি? 
২র| বৈশাখ, ১৩০২। 


ভয়ের হুরাশা 


জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্ৰাসে, 
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে 
শুনি আর্তন্বর। যদি ব্যাপ্রিণীর মত 
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত 


চৈতালি ৪৯ 


মানবপুত্রেরে কর মেহের লেহন | 

নথর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন 

যদি দাও মুখে তুলি, চিত্ৰাঙ্কিত বুকে 

যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে । 

এমনি দুরাশ| ! আছ তুমি লক্ষ কোটি 

গ্রহতারা চন্দ্ৰ সুধ্য গগনে প্রকটি’ 

হে মহামহিম ! তুলি তব বজ্ৰমুঠি 

তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্ৰকুটি, 

আমি ক্ষাণ ক্ষুদ্ৰ প্রাণ কোথ৷ পড়ে আছি, 

ম| বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী ! 
২র! বৈশাখ, ১৩০৩ । 


ভক্তের প্রতি 


সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়, 

কি গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয় 
তাই ভাবি মনে । উৎফুল্ল উত্তান চোখে 
চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে 
আমারে উজ্জল করি। তারুণ্য তোমার 
আপন লাবণ্যথাঁনি লয়ে উপহার 

পরাঁয় আমার কে, সাজায় আমারে 
আপন মনের মত দেবতা আকারে 
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি। 
সেথায় একাকী আমি সনঙ্কোচে মরি। 

৪ 


৫০ 


চৈতালি 


সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা উপচারে 
অচল আসন পরে কে রাখে আমারে! 
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি। 
নহি আমি ধ্রুবতার।, নহি আমি রবি। 
২১শে আষাঢ়, ১৩৫৩ । 


নদীযাত্ৰ। 


চলেছে তরণী মোর শান্ত বাযুভরে। 
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্ত শিয়রে ৷ 
বরষার ভর! নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায় 
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশবে ঘুমায়। 
ছুই কুলে স্তব্ধ ক্ষেত্ৰ শ্যাম শস্তে ভরা, 
আলম্ত-মস্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধর । 
আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির ! 
নদীতে না হেরি তরী, জনশূন্য তীর। 
পরিপূর্ণ ধরামাঝে বসিয়া! একাকী 
চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান আথি। 
সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার 
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার । 
গুপ্রিয়া গাহিতেছে সকরুণ তানে, 
ভুলায়ে নিতেছে মোর উতলা পরাণে। 
৭ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


চৈতালি ৫১ 


“মৃত্যুমাধুরা 
পরাণ কহিছে ধীরে--হে মৃত্যু মধুর, 
এই নীলাম্বর, একি তব অস্তঃপুর ? 
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামল! ভূমি 
বিস্তীর্ণ কোমল শয্য| পাতিয়াছ তুমি । 
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার, 
এই শাস্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার । 
মনে হয়, যেন তব মিলনবিহনে 
অতিশয় ক্ষুদ্ৰ আমি এ বিশ্বতুবনে | 
প্রশান্ত করুণচক্ষে, প্রসন্ন অধরে 
তুমি মোরে ডাকিতেছ সব্ব চরাচরে । 
প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর, 
তোমার বিরাটমুণ্তি নিরখি মধুর । 
সৰ্ব্বত্ৰ বিবাহবাশি উঠিতেছে বাজি, 
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি । 

৭ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


তি 


সে ছিল আরেক দিন এই তরী পরে, 
কণ্ঠ তার পুর্ণ ছিল সুধাগীতিশ্বরে । 
ছিল তার আঁখি ছুটি ঘনপক্ষমচ্ছায়, 
সঙ্জল মেঘের মত ভরা করুণায়। 


৫২ 


চৈতালি 


কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে, 
উচ্ছ সি উঠিত হাসি দরল কৌতুকে। 
পাশে বসি বলে যেত কলকঃকথ|৷, 

কত কি কাহিনী তাঁর কত আকুলতা । 
প্রত্যুষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া 
প্রভাঁতপাখীর মত জাগাত আসিয়া । 
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায় 
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়। 
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্থানে 


তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়নে । 
৭ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


বিলয় 


যেন তার আঁখি ছুটি নব্নীল ভাসে 
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে। 
বুষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক হিল্লোলে 
অশ্ৰুমাথ| হাসি তার বিকাশিয়া তোলে। 
তার সেই স্নেহলীল| সহস্র আকারে 
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে । 
বরষার নদীপরে ছল ছল আলো, 
দুরতীরে কাননের ছায়া কালে! কালো, 
দিগন্তের শ্ঠাম প্রান্তে শান্ত মেঘরাজি 
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাঞ্জি । 


চৈতালি ৫৩ 


আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি 
“আজ পাতে সব পাখী উঠিয়াছে গাহি-- 
শুধু মোর কণস্বর এ প্রভাত বায়ে 
অনন্ত জগতমাঁঝে গিয়েছে হারায়ে ।” 
৭ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


প্রথম চুম্বন 


স্তব্ধ হল দশদিক্‌ নত করি আখি,_- 
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখী । 
শান্ত হয়ে গেল বায়ু ,_জলকলন্বর 
মুহূৰ্ততে থামিয়া গেল-- বনের মৰ্ম্মর 
বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীনে। 
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে 
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহৃচ্ছায়ায় 
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্বাক ধরায়। 
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন 
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন । 
দিক্‌ দিগন্তরে বাজি উঠিল তথনি 
দেবাঁলয়ে আরতির শঙ্খবণ্টাধ্বনি । 
অনন্ত লক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি+, 
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুঞ্জল ভরি? । 
১০ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


৫৪ 


চৈতালি 


শেষ চুম্বন 


দূর স্বৰ্গে বাজে বেন নীরব ভৈর্বী। 
উষার করুণ চাদ শীর্ণ মুখচ্ছবি। 
ম্লান হয়ে এল তার! ;--পূর্্ব দিগ্বধুর 
কপোল শিশিরসিক্ত, পাওুর বিধুর। 
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা, 
খসে গেল যামিনীর স্বপ্নযবনিক!। 
প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম 
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নিৰ্ম্মম । 
সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন 
আমাদের সর্বশেষে বিদায় চুম্বন । 
মুহূর্তে উঠিল বাজি চারিদিক্‌ হতে 
কর্মের ঘর্থরমন্ত্র সংসারের পথে । 
মহারবে সিংহদার খুলে খিশ্বপুরে ; 
অশ্রন্গল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে। 
১০ই শ্রাবণ, ১৩০৩ } 


যাত্ৰী 


ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুঢুরদেশে ৷ 
কিসের করিস্‌ চিন্তা বসি পথশেষে, 
কোন্‌ হুঃখে কাদে প্রাণ! কার পানে চাহি 
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি 


চৈতালি ৫৫ 


শুধু যুগ্ধনেত্র মেলি। কার কথা গুনে 
মরিস্‌ জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে ৷ 
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার, 
কোথার পশিবে সেথা কলরব তার? 
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মত, 
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুবক্ষত। 
নীরবে জলিবে তব পথের হুধাবে 
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে । 
তখনো! চলেছ একা অনন্ত ভুবনে, 
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে । 
১১ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


তৃণ 
হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূব কর ক্রোধ । 
তোমাদেব সাথে মোব বৃথা এ বিরোধ । 
‘আমি চলিবারে চাই যেই পথ বাহি 
সেথ। কারে! তরে কিছু স্থানাভাব নাহি। 
সপ্তলোক সেই পথে চলে পাশে পাশে 
তবু তার অন্ত নাই মহান্‌ আকাশে & 
তোমার এঁক্ট্্যরাশি গৃহভিত্তি মাঝে 
ব্ৰহ্মাণ্ডেরে তুচ্ছ করি দীপ্তগৰ্ব্বে সাঁজে,-_ 
তারে সেই বিশ্বপথে করিলে বাহির 
মুহূৰ্ততে সে হবে ক্ষুদ্র মান নতশির,-- 


চৈতালি 


সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নব তৃণদল 
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল । 
সেথা তার চেয়ে শ্ৰেষ্ঠ, ওগো অভিমান, 
এ আমার আজিকার অতি ক্ষুদ্র গান। 
১১ই শ্রাবণ, ১৩*৩ । 


“লে লতা 


এঁশ্বৰ্য্য 
ক্ষুদ্ৰ এই তৃণদণ ব্ৰহ্মাণ্ডের মাঝে 
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে | 
পূরবের নব সূর্য্য, নিনুথের শশি, 
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি। 
আমার এ গান এও জগতের গানে 
মিশে বায় নিখিলের মর্্মাঝথানে ১ 
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মৰ্ন্মৱ 
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর। 
কিন্তু, হে বিলাসী, তব প্ৰশ্বৰ্য্যের তার 
ক্ষুদ্ৰ রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার । 
নাহি পড়ে সুর্ধ্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ, 
নাহি তাহে নিথিলের নিত্য আশীর্বাদ । 
সম্মুখে দীড়ালে মৃত্যু মুহূর্তেই হায় 
পাংশুপাওু শীর্ণ মান মিথ্যা হয়ে যায়! 

১৪ই শ্রাবণ, ১৩,৩। 


চৈতালি ৫৭ 


স্বার্থ 


কেরে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক্‌, 
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্ৰহ্মাণ্ডের মুখ, 
লুকায় অনন্ত সত্য,--স্নেহ সখ্য প্ৰীতি 
মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিৰুতি,--- 
থেমে যায় সৌন্দর্য্যের গীতি চিরস্তন 
তোর তুচ্ছ পরিহাসে। ওগো বন্ধুগণ 
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক । ক্ষুদ্ৰতম কণা 
ভাণ্ডারে টানিয়া আন-কিছু ত্যজিয়োনা । 
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখাঁনি 
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী 
অমৃতে অশ্রতে মাথা । মোর তরে থাক্‌ 
পরিহান্ত পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক্‌। 
থাক্‌ মহাবিশ্ব, থাক্‌ হৃদয়-আসীন! 
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা । 

১১ই শ্রাবণ, ১৩:৩ । 


প্রেয়সী 


হে প্ৰেয়সী, হে শ্ৰেয্নসী, হে নীণাবাদিনী, 
আজি মোর চিত্তপদ্বে বসি একাকিনী 
ঢালিতেছ স্বৰ্গছুধ৷ ; মাথার উপর 
সত্তস্নাত বরধার স্বচ্ছ নীলাদ্বর 


৫৮ 


চৈতালি 


রাখিয়াছে নিঞ্ধহন্ত আশীর্বাদে ভরা ; 
সঙ্মুখেতে শস্তপুণ হিল্লোলিত ধর! 
বুলায় নয়নে মোর অমৃত চুম্বন ; 
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন ; 
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ 
বহে যায় ভরা নদী; মধ্যাহ্নের মেঘ 
স্বপ্রমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে । 
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে, 
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা__ 
বীণাশ্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা । 
১১ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


* শান্তিমন্ত 


কাল আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে 
আবার ফিরিয়া যাব মাপনার কাজে, 
হে অস্তর্যামিনী দেবী ছেড়োন! আমারে, 
যেয়োনা একেলা ফেলি জনতা পাথারে 
কর্ম কোলাহলে। সেথা সর্বঝঞ্চনায় 
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায় 
এমনি মঙ্গলধবনি | বিদ্বেষের বাণে 
বক্ষ বিদ্ধ করি” যবে রক্ত টেনে আনে 
তোমার সাম্বনাহধা অশ্রবারিসম 

পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষত প্রাণে মম। 


চৈতালি ৫৯ 


বিরোধ উঠিবে গৰ্জ্জি শতফণ! ফণী, 
তুমি মৃহ্ম্বরে দিয়ে| শাস্তিমগ্ৰধ্বনি-- 
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্য|--বোলো কানে কানে 
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে । 
১১ই শ্রাবণ, ১৩৯৩। 


কালিদাসের প্রতি 


আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ-_- 
কোথা তব রাজমভা, কোথা তব গেহ, 
কোথা সেই উজ্জয়িনী,--কোথ। গেল আজ 
প্রভু তব, কালিদাস,--রাজ অধিরাজ । 
কোনে! চিহ্ন নাহি কারো! আজ মনে হয় 
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময় 
অলকার অধিবাসী । স্ধ্যাত্র শিখরে 
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে 
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল 
গৰ্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল 
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে 
গাহিতে বন্দন! গান,-- গীতিসমাপনে 
কর্ণ হতে বর খুলি সেহহাস্ত ভরে 
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চুড়াঁপরে। 

১১ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


চৈতালি 


কুমারসম্ভবগান 


যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে 
কুমারসম্ভবগান,--চারিদিকে ঘিরে 
দাড়াল প্রমথগণ,_-শিখরের পর 
নামিল মস্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘন্তর,--- 
স্থকিত বিদ্যুৎলীল|, গর্জন বিরত, 
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত 
স্থির হয়ে দাড়াইল পার্ক তীর পাশে 
বাকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু শ্মিতহাসে 
কাপিল দেবীর ওষ্ঠ,--কতু দীর্ঘখাস 
অলক্ষ্যে বহিল,--কভু অশ্ৰুজলোচ্ছাস 
দেখা দিল আঁখিপ্ৰান্ত--যবে অবশেষে 
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে 
নামিল নীরবে,--কবি, চাহি দেবীপানে 
সহসা! থামিলে তুমি অনমাপ্তগানে । 
১৫ই শ্রাবণ, ১৩০৩ । 


আনে 


“মাঁনসলোক 


মানসকৈলাসশৃঙ্গে নিৰ্জ্জনভুবনে 

ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে 
তাহার আপন কবি,_কবি কালিদাস । 
নীলকণঠদ্যুতিসম নিগ্ব-নীল-ভাস 


চৈতালি ৬.১. 


চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে, 
জ্যোতিৰ্ম্ময় সগ্তধষির তপোলোকতলে। 
আজিও মানসধামে করিছ বসতি; 
চিরদিন রবে সেথা ওকে কবিপতি, 
শঙ্করচরিতগানে ভরিয়! ভুবন।--- 
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন, 
নৃপতি বিক্ৰমাণিত্য, নবরত্ুগভা, 
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্ৰত৷ ৷ 
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি, 
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি। 
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩ । 


অত ভাত 


৮ কাব্য 


তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত 

আশ! নৈরাশ্ঠের দ্বন্ধ আমাদেরি মত 

হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ 
রাঞ্জসভা যড়চক্র, আঘাত গোপন ৷ 
কখনো! কি সহ নাই অপমানভার, 
অনার্দর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, 
অভাব কঠোর ক্ৰুৱ,--নিদ্ৰাহীন রাতি 
কথনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি । 
তবু সে সবার উর্দ্ধে নির্লিপ্ত নিৰ্ম্মল 
ফুঠিয়াছে কাব্য তব সৌন্দৰ্যাকমল 


*ং 


চৈতালি 


আনন্দের সুর্য্যপানে ; তার কোনে ঠাই 
হুঃখদৈন্ত ছুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই । 
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান, 
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান। 
১১ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


প্রার্থন। 


আজি, কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমারে 
কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত, 

তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা 
অন্তরে আছে সঞ্চিত। 

কত নিঠুর কঠোর দরষে ঘরষে 
মৰ্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে 

তবু প্রাণ মন পীযুষপরশে 

পলে পলে পুলকাঞ্চিত | 

আজি কিসের পিপাস1 মিটিল না, ওগো 
পরম পরাণ-বল্লভ । 

চিতে চিরম্ধা করে সঞ্চার, তব 
সকরুণ কর-পল্লব । 

হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাঁতে 
আছি নতশির গঞ্জিত, 

তবু চিত্তললাট তোমারি ন্বকরে 
রয়েছে তিলকরপ্রিত। 


চৈতালি 


হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে 
বাজায় বিরোধঝঞ্ন!। 
প্রাণে দ্রিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি 
তোমারি বাঁণার গুঞ্জন! । 
নাথ, যার যাহ! আছে তার তাই থাক্‌ 
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,--- 
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে 
থাক থাক চিরবাঞ্চিত। 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


ইছামতী নদী 


অয়ি তন্বী ইছামতা তব তীরে তীরে 
শান্তি চিরকাল থাক্‌ কুটারে কুটীরে, = 
শস্তে পূর্ণ হোক্‌ ক্ষেত্র তব তটদেশে ।-- 
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে 
ঘনঘোরঘটাসাথে বজ্ৰবাদ্ধরবে 
পূর্ববায়ু.কলোলিত তরঙ্গউৎসবে 

তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে 
আশ্রিত পালিত তব ছুই তটগ্রামে, 
সমারোহে চলে এস শৈলগৃহ হতে 
সৌভাগ্যে শোভায় গৰ্ব্বে উল্লসিতআোতে। 


৬৪6 


চৈতালি 


যখন রবনা আমি, রবেনা এ গান, 
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চরিয়! প্রাণ, 
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্বতী, 
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অগ্নি ইছামতী । 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


৩শুশ্রাষা 


ব্যাথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে 
আঁতথিবৎসলা নদী কত নেহভরে 
শুভ্রা করিলে আজি,-- স্নিগ্ধ হস্তখানি 
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি। 
সায়াহ্ন আসিল নামি পশ্চিমের তীরে, 
ধান্তক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে । 
পূর্ববতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা, 
জলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা ; 
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর 
কর্মুঅবসানধ্বনি অজ্ঞাত পীর । 
ছুই তীর হতে তুলি দুই শাস্তিপাঁথা 
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাক! । 
চুপি চুপি বলি দিলে--বৎস, জেনো সার, 
সুখ দুঃখ বাহিরের, শাস্তি সে আত্মার । 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


চৈতালি 
আশিষ-গ্রহণ 


চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে । 

সংসারবিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে । 

বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ 

পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন 

নিত্যউচ্চারিত তব কলকগস্বরে 

উদার মঙ্গলমন্ত্ৰে- হৃদয়ের পরে 

লই তব শুভন্পৰ্শ, কল্যাণসঞ্চয়। 

এই আশীৰ্বাদ কর, জয়পরাজয় 

ধরি যেন নম্ৰচিত্তে করি শির নত 

দেৰতার আশীর্বাদী কুসুমের মত। 

বিশ্বস্ত স্নেহের মুণ্ডি ছুঃস্বপ্রের প্রায় 

সহসা বিরূপ হয়--তবু যেন তায় 

কামার হৃদয়হৃধ৷ না পায় বিকার, 

আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার ৷ 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩ %। 


. বিদায়, 


হে তটিনী সে নগরে নাই কলস্বন 
তোমার কণ্ঠের মত ;- উদ্ধার গগন 
-_-অলিখিত মহাশাস্ত্ৰ--নীণ পত্রগুলি 
দিক্‌ হতে দিগস্তরে নাহি রাখে খুলি ;--- 


৬৬ 


চৈতালি 


শান্ত স্নিগ্ধ বনুদ্ধরা শ্যামল অঞ্জনে 
সত্যের স্বরূপথানি নিৰ্ম্মল নয়নে 
রাখে না নবীন করি; সেথায় কেবল 
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল 
অকূলের মাঝে । তাই ভীত শিশুপ্রায় 
হৃদয় চাহে না| আজি লইতে বিদায় 
তোমাসবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে 
অআঁকড়িয়! ধরিতেছে আর্থ আলিঙ্গনে 
নিৰ্জ্জন লক্ষমীরে । গুভশাস্তিপত্র তব 
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব। 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩। 


ভভাম্ী- স্বরাজ £ 





শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 
১৭ নং গৌয়াবাগান ষ্ৰীট--কলিকাত৷ ৷ 


প্রিপ্টার--শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়াৰ্কস্‌। 
৩৪ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাত। ৷ 


আআ 


৯ই কাৰ্তিক, ১৩১৯ | 


মূল্য /০ এক আনা। 


$= স্‌ 1 


সাষটাঙ্গ-প্রণতি-পূর্ববক 
জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীর 


অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার 


নৈবেদ্য-স্বরূপ 
এই ক্ষুদ্র গ্ৰন্থখানি 


অর্পণ করিলাম । 


ভুভাল্লদগ৷-লঙক্গেোলন 1 


শট থাকি৷ কা 


এস মা জ্ঞানদা, এস ম! শুভদা, 
এস সর্বব-সুখ-দাত্রি ! 

হৃদয়-আকাশে, এস উষারাণী,--- 
পোহাক্‌ দুঃখের রাত্রি ! 

সারানিশি জাগি, : হহশর, 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, 

আছি মা বসিয়া, তব অপেক্ষায়, 

ঝরিছে নয়ন বারি! 

প্রতি পলে মা গো, পদক্ষেপ শুনি-- 
ভাবি বুঝি, ওই এলি, 

মা হইয়ে তুই, করিস্‌ বঞ্চনা, 
একি তোর রঙ্গকেলি ? 

চাই মা চাই মা, অমৃতের ফল,-_ 
যোড় করি ছুটি পাণি! 

মাকাল ফলের পাঠাইলি ভেট !--- 
একি কাণ্ড বিশ্বরাণি ! 


জানা মঙ্গণ 


আমি চাই ম| গে৷, পুত গঙ্গাজল ;--- 
কর্ম্মনাশা-জল আনি, 
দিলি কি ন! তুই! লক্ষ্মীছাড়া হোলো, 
মহা-কুবেরের রাণী ! 
“অগ্নিমীলে” বলি, মন্ত্র উচ্চারিয়া, 
করিলাম বেদ-পাঠ 7 
অগ্নিশিখা হয়ে, পোৌড়াইলি অঙ্গ !--- 
নটি! তোর একি নাট? 
হায় যে কুমারী, করে শত ব্রত, 
রূপে গুণে আলো, পতিধন পেতে, 
করে যেই তনু ক্ষীণ, 
তার ভাগ্যে কি না, জুটাইলি তুই, 
বুড়া ও কুৎসিৎ বর ! 
ধন্বস্তরী হয়ে, খেদাতে নারিলি, 
মোর এই ডেঙ্গুত্বর ! 
দেবের দেউলে, করাইলি তুই, 
শঠ গোমায়ুর বাস; 
পারণের দিনে করাইলি তুই 
পুনর্ববার উপবাস ! 


জ্বানদা-মঙ্গল 


গোলাপের বাগে, লো৷ মালিনি তুই, 
কোটন্‌ রোপিলি কেন? 
দোল-পূৰ্ণিমায়, আ মরি তামাসা, 
বাউলের গান যেন ! 
“দাও পুত্র” বলি, পুজিল যে নারী, 
ফেলি তপ্ত অশ্রুবারি, 
অয়ি ফলদাত্রি, ত্ৰিভুবন কত্রি ! 
সেও হোলো! বন্ধ্যা নারী ! 
আর না পূজিব, আর না ডাকিব, 
তোরে মা গো, “মা” “মা,” বলি; 
যাক ঝরি-যাক্‌ হৃদি-মালঞ্চের 
ভক্তি-করবির কলি! 
বৃথা, বৃথা মোর, অভিমনি-বাক্য, 
বৃথা এ কথার ছল ! 
মাগো মাগো মাগো, দুর্বল শিশুর 
একমাত্র তুই বল! 
ক্ষুদ্র শিশুটিরে, মা যত প্রহারে, 
সে গো ডুকুরিয়া কীদে,_ 
তবু “মা মা’ রবে, ধায় মার পিছে, 
ম| পড়ে মায়ার ফাদে! 


জ্ঞানদা-মঙ্গল 


ওরে পোড়ামুখি, আবাগী জননি, 
সৰ্ব্বনাশী মা আমার, 

সৰ্ববশ্ব ক।ড়িলি, হইনম্ু কাঙাল-- 
একি তোর ব্যবহার ? 

তবু ধাই পিছু, মাগো মাগো রবে, 
তুই কি শ্রাবণ-হীন ? 

বুকে দিলি দাগ, করি ছট্‌ ফট্, 
আমি যেন কাটা মীন ! 

বুকেতে করিলি অশনি-প্রহার, 
পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল ! 

বুঝিতে না পারি তোমার এ লীল৷ ! 
একি খেল! তুমি খেল! 

আর কেন মা গো, সাবাসি, সাবাসি, 
বলিহারি তোরে যাই ! 

করুণা-নিবরি, ক্ষীর-পারাবার 1-_ 
তোর যুড়ি নাই, নাই ! 

কোকিলের ছানা, হইয়েও হায়, 
কাক-পুষট হইলাম ! 

কোটা জনমের, না জানি কি পাপে, 
হেনমাত! পাইলাম ! 


শত-সূৰ্য্য-রশ্মি ভাস্বর জগতে, 
মোর ভাগ্যে একি স্থষ্ি ! 

সুচীভেছ্ক তম; একটি রশ্মির, 
ছু চক্ষে পাই না দৃষ্টি! 

হায় এ অকুল সমুদ্রের মাঝে, 
তৃষিতের কি বিপদ ! 

বুঝেছি তুই ম! লবণ-জলধি !--- 
কে বলে স্থধার হৃদ? 

মুখস্‌ পরিয়া, ওলো মায়াময়ি, 
সন্তানে দেখাস্‌ ভয়; 

বুঝেছি বুঝেছি, এই বিশ্বমাঝে, 
শঠতারি চিরজয় ! 

আমি জানি বিশ্বে, পাষাণেরে বুকে, 
ছোটে নিঝরের জল। 

পাষাণ হারিল ! পাষাণি জননি, 
তোর বাঁড়া নাহি খল! 

মাতৃস্তোত্র আমি করিতে রচনা 
বসিলাম নিরালায় ; 

শিরঃপীড়া আনি, সাধিলি মা বাদ, 
একি রঙ্গ ! বোঝা দায়! 


জ্ঞানদা-মঙ্গল 





সিংহের শাবক, হায় হায় হায়, 
কুম্ভীর হইল শেষে। 

অগ্নি কাণ্ড করি, নিরোর মতন, 
তবলা বাজাস্‌ হেসে। . 

কে বলে, কে বলে, তোর ও জঠরে 
করেছিনু আমি বাস ? 

তুই তো বিমাতা ! একি উপহাস। 
এ যে ঘোর সর্ববনাশ ! 

এ কি রসবড়া ? একি মা রাবড়ি ? 
বিষের মিষ্টান্ন এযে । 

বিষময় লুচি, এনেছিস্‌ ছি ছি, 
মায়ার কড়াতে ভেজে । 

ওলে| গোয়ালিনি, রাখ্‌ রাখ তোর, 
অপুর্ব মায়ার কেঁড়ে, 

এক সের জলে, দুই ফৌটা দুধ, 
কৌতুকে দেছিস্‌ ছেড়ে ৷ 

জলের বোতলে, এক ফোটা সুধু, 
গোলাপি e5sence ছাড়ি, 

superfine বলি, ওলে। রসময়ি, 
দিতে এলি তাড়াতাড়ি ! 
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এ গো নহে নহে, লে! ছলনাময়ি, 
অগুরু-চন্দন-সার ; 

মায়াবিপণির অপুর্বব এসার, 
নিম আর নিসিন্দার ! 

আজি বোঝা গেছে, মাতা-পুত্রমাঝে, 
কেবা ছোট, কেবা বড়! 

আমি মা tincture, তুই মা dilute,— 
বাঁশ হ'তে কঞ্চি দড় ! 

তাই বলি, ক্ষেপি, শিকে তুলে রাখত 
ন্যাকামি ক্ষ্যাপামি তোর; 

ঘরেরই লোক, করিয়াছে চুরি, 
ধরা পড়িয়াছে চোর। 

বসোরা-গোলাপ- ও নহে ও নহে, 
ও সুধু ধুতুরা ফুল; 

রেশমের সূতা, ও নহে ও নহে, 
ও যে শাদা পরচুল ! 

বাসন্ত কোকিল, ‘ও নহে ওনহে, 
ও যে সুধু দাড়কাক ! 

কাট ঠোক্রার, ও যে ভীম রাব, 
ও নহে পিকের ডাক। 
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ধর! পড়েছিস্‌, ধর! পড়েছিস্‌, 
কেন আর দিস্‌ ফাকি ? 

কেন আর নাঁচ, নাচাবি রঙ্গিণী, 
যবনিকা-আঁড়ে থাকি ? 

সতী-শিরোমণি, ও নহে সাবিত্রী, 
ও সুধু কুলটা নারী । 

ওলো! মায়াবিনি, ধন্য ভোজবাজি, 
লুকাচুরি বলিহারি ! 

তবে আর কেন, ওগো! মায়াময়ি, 
খোলো মায়া-আবরণ,--- 

কোটা চন্দ্র জিনি, দেখাও দেখাও, 
তোমার ও চন্দ্রানন ! 

এ অনিত্য রূপ, ভাল নাহি লাগে, 
নিত্যরূপে এস, এস, 

সোণার মুকুটে উজলিয়া শির, 
প্রাণসিংহাসনে বোস ! 

এস এস আজি, উর উর আজি, 
সচ্চিদ-আনন্দময়ি, 

জ্ঞান-স্বরূপিণী, হইয়া এস মা, 
এস ত্ৰিভুবন-জয়ী ! 


জ্ঞানদা-মঙ্গল 


বুঝাও বুঝাও, সবি মরীচিকা, 
সবি বিশ্বে ভোজবাজি ! 

তুমি একাকিনী, অরূপ, নিপুণ, 
আছ রূপময়ী সাজি । 

এ যেন এ যেন, আকাশ-নীলিমা, 
গন্ধর্ব-নগরী সুধু! 

তুমি একমাত্র, ছবি অনুপম, 
চারিধারে মরু ধূধূ! 

শশকের শৃঙ্গ, বন্ধ্যার সন্তান, 
স্বপন সমান সব, 

তুমি একমাত্র, জাগ্রত জীবন্ত, 
বাকি মশানের শব ! 

তুমি একমাত্র, সত্য-মহামণি, 
আর সব তব দীপ্তি; 

সকলি অশাস্তি, সকলি বিষাদ, 
তুমি একমাত্র তৃপ্তি ৷ 

তোমারে পাইলে, বাকি সব মিলে, 
তুমি একমাত্ৰ পূৰ্ণ । 

তাই যোড় করে, করি মা যাচন, 
হৃদিকুঞ্জে এস তৃর্ণ। 


a শিলা মলা পপর পিল সপত" 


তোমার আগমে হৃদয়ের কুঞ্জ 
ভরি যাক্‌ ফল ফুলে; 

এস এস এস, স্থুধা-মন্দাকিনী, 
আনন্দ-লহরী তুলে! 

চিনি পেলে মাগে৷, কোন্‌ শনিগ্ৰস্ত, 
নিম্‌ ভখিবারে চায় ? 

কোন্‌ অর্ববাচীন্‌ চায় গো পাটালি, 
ক্ষীর মণ্ডা যদি পায় ? 

কোন্‌ হতভাগ্য, চায় বাপীবারি, 
যদি পায় গঙ্গাবারি ?-- 

তনয় পাইলে চায় কি তনয়া 
কোনো হিন্দুকুলনারী ? 

তাই বলি মাগো, এস এস এস, 
জ্ঞানযোগ মুগ্তিমতী, 

অজ্ঞান-আধার ঘুচুক্‌ ঘুডুক, 
তোমারে পাইয়া সতি । 

যে জ্ঞানে জ্ঞানদা, ভিন্ন ভিন্ন ভেদ, 
ঘুচে যায় চিরতরে, 

এক বই আর অন্য নাহি ভায়, 


হে বরদে তব বরে, 


৬১ 


জানবানদল 


উদচুক্‌ সে জ্ঞান । লজ্জ! খ্বণা ভয় 
ঘুচে যাক্‌, ঘুচে যাক্‌ ; 

জ্ঞান-হো মানলে অবিষ্যা-রাক্ষসী 
পুড়ে মাগোঁ হোক্‌ খাক্‌ ! 

মুদিতা ও মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা, 
আসিয়। বস্থুক্‌ প্রাণে! 

সবাই আমার, কেহ নহে পর-_ 
অজ্ঞানের অবসানে, 

বুঝি মা যেন গো ! জড় ও অজড়ে, 
যেদিকে ফিরাই আঁখি, 

হেরি মা চিম্ময়ি, তোরি যেন রূপ, 
আর কেন দিস্‌ ফাঁকি? 

পশু পক্ষী সব, সাপ আর বিছা, 
অরণ্যের হিংস্র জীব 

তাদেরো মাঝারে হেরি যেন তোমা ! 
অশিবে ডুবুক শিব ৷ 

সকলেই ভাই, সবাই আপন, 
তুই যে সবার মাতা-_ 

এক তরু-মাঝে রাজে যেন মরি 
ফল, ফুল, লতা, পাতা! 
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একই মৃণালে শোভে যেন মরি 
কোটী কোটা শতদল।! 
একই হারেতে রাজে যেন 
কোটী কোটী মুক্তাফল ! 
তুমি একমাত্র সুৰ্য্যস্বরূপিণী 
আর সব তব ছায়া! 
অসংখ্য নদীতে যেমতি বিদ্বিত 
একি তপনের কায়া! 
নদ নদী মোরা, তুই মা জলধি, তোর মাঝে ডুবে যাই !-- 
তোরে পেয়ে মাগো, হারাণো সাআজ্য,যেন পুনর্ববার পাই! 
ঘুচে যাক মাগো, দেহে আত্ম বুদ্ধি,সকল রোগের মুল 
অজড় চিন্ময়, আর মা আর মা, ঘুচুক ঘুচুক স্থূল। 
মুত্তিমতী মরি, কৰ্ম্মযোগ হয়ে, অয়ি ত্ৰিভু বন-রাণি, 
তোমার সম্মুখে আছি দাঁড়াইয়া, যোড় করি ছুটি পাণি! 
কৰ্ম্মফল-ত্যাগ, শিখাও শিখাও, দাও দাও দিব্যজ্ঞান, 
স্বর্ণথালে ভরি, দিব ফল-স্বধা, করিও করিও পান ! 
দীন দুঃখী জনে, হেরিলে যেন মা, ঝরে মোর অঞ্ৰবারি,--- 
স্বারি সেবক, হইব হইব ! বিশ্বময় নর নারী 
তোমারি মুরতি, তোমারি মূরতি ! তোমা ছাড়া বস্তু নাই! 
হব পরিপূর্ণ, হব পরিপূর্ণ, মা গো তোমারেই পাই ! 
১২ 
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এ একত্বে মাগো, যে আনন্দ-নেশা, সে নেশা বুঝাব কায় ? 
স্ুধাপানে মরি দেবের যে সুখ, দৈত্যেরে বুঝান দায়! 
স্বধাংশুরে বেড়ি, উধাও অস্থির, চকোরের যে আনন্দ, 
ভ্রমর বস্কারে, যে মহা আনন্দে, পিয়ে পুষ্প-মকরন্দ, 
চন্দন-কাষ্ঠের যে মহা-পুলক, হোমানলে দহি দহি, 

পুরী যাত্রীদের যে মহা-আনন্দ, রবিকরে দহি দহি, 

নব যুবতীর যে মহা-আনন্দ, প্রথম-মিলন-কালে, 

মাতা জাহ্বীর যে মহাআনন্দ, জলধি-তরঙ্গ-মালে, 

সে মহাআনন্দ, লো আনন্দময়ি, বুঝাইব বল, কারে ? 
ডুবা মা ডুবা মা, ওলে| প্রীতিময়ি, তোর প্রীতি-পারাবারে ! 
এ হৃদয় মোর, ভাঙা বীণা সম, পড়ে আছে এক পাশে ;-- 
তোর কর-স্পর্শে জাগুক এ বীণা, বিজয়ের মহোল্লাসে ! 
সারাবিশ্ব মাগো, অবাক্‌ উৎকর্ণ, শুমুক্‌ এ বীণাধৰনি ! 
দিশি দিশি মাগো, ছুটুক্‌ ছুটুক্‌, আনন্দের রণরণি ! 

ভূলোক ছ্যলোক, আর ভুবর্লোক, হোক্‌ এক পরিবার ! 
“জয় মা, জয় মা” এই মহাবাণী ছুটুক্‌ মা চারিধার ! 
বাঙ্গালি, ইংরাজ, চীন ও জাপানি হউক্‌ মা এক-প্রাণ ! 
বিশ্বপ্রেম-ধবজা উড়,ক অন্বরে ! আনন্দের কি নিশান ! 
তোর দরশনে, ঘুচুক্‌ ঘুচুক্‌, বাঁসনা-তিমির-জাল ! 

ভাতৃক হৃদয়ে, চির বসন্তের চির রাঙা উষা-কাল ! 


প্রাপ্তি-স্থান ও 
মূল্যের তালিক!। 
নিয়লিখিত গ্র্থগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য :-_ 
‘“অশোক-গুচ্ছ’_মূল্য--বেশমী বাঁধা ২২ ছুই টাকা, কাপড়ে 
১॥০ দেড় টাকা, কাগজে ১২ টাকা! 
«গৌলাপ-গুচ্ছ?১ শল্য _ রেশমী বাঁধা ২২ ছুই টাকা, কাপড়ে 
১)০ দেড় টাকা, কাগজে ১২ এক টাকা । 
«পারিজীত-গুচ্ছ”-_মূল্য-_রেশমী বাধা ২২ ছুই টাকা, কাপড়ে 
১০ টাকা, কাগজে ১২ এক টাক1। 
৫শেফালি-গুচ্ছ,” মৃল্য_ রেশমী বাধা ১॥০ সতি সিকি, কাপড়ে 
১০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৮০ বার আনা ৷ 
| “অপূৰ্বব-নৈবেদ্য”’_ মূল্য--ৱেশনী বাধা ১০ সাত সিকি,কাপড়ে 
১০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৮০ বার আনা । 
“অপূৰ্ব্ব-শিশুমঙ্গল”--মূল্য--বরেশমী বাঁধা ১৷০ পাচ সিকি, 
কাপড়ে ৮০ বার আনা, কাগজে ॥০ আনা । 
“অপূর্বব-ব্রজাঙ্গনা”” _মূল্য-রেশমী বাধা ৮৭ বার আনা, 
কাপড়ে ॥* আট আনা, কাগজে ৷ চারি আনা । 
ন্তেপুর্বব-বীরাঙ্গনা”-_মূল্য_ রেশমী বাধা ৮০ বার আনা,কাপড়ে 
॥০ আট আনা, কাগজে 1/০ ছয় আনা । 
“হেরিমঙ্গল” - মূল্য_॥০ আট আন! । 
‘জ্ঞানদ।-মঙ্গল’’---মূল্য /* এক আনা । 
“মালঞ্চ-কাব্য”- শ্রচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত ৷ মূল্য--রেশমী বাধা 
১০ দেড় টাকা, কাপড়ে ১২ এক টাকা," কাগজে ॥০ বার আনা ৷ 
৫দেবেন্দ্-মঙ্গল+_ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। 
মূল্য--/০ এক আন৷ 
৫দেউল”__্রী প্রবৌধচন্জ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য-_রেশমী বাঁধা 
১/* পাঁচ নিকি, কাপড়ে ॥ বার আনা. কাগজে ॥০ আট আন৷ । 


ল্ৰনাত্ভিম্ৰ-সঙ্ৰুন্স 


আদেবেন্দুনাথ সেন 
প্ৰণীত ও প্রকাশিত 
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৩০শে কার্তিক, ১৩১৯ 


নিউ আৰ্টিষ্টিঙ্ক প্রেম 
১২৷১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা 
আ্ৰীশরত্শশী রায় দ্বার! মুদ্ৰিত 


মূল্য /* এক আনা । 


উন 


যিনি জ্ঞানী ও সৰ্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তাঁয় মগ্ন, 
একবার মাত্র দেখিলেই ধাহাকে ভালবাঁসিতে ইচ্ছা করে, 
সংসারের এশর্ধ্য-বাসনা 


ও 


ভোগলিপ্দা 
ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, 


যাহার অশেষগুণে আমি মন্ত্রমুগ্ধব বশীভূত, 
সেই 

দেব-তুল্য সোদর-প্রতিম 

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্ৰ মিত্ৰ মহাশয়ের 
কর-কমলে 
এই ক্ষুদ্ৰ “কাৰ্ভিক-মঙ্গল” 
ভক্তি-উপহার-স্বরূপ 
অর্পিত হইল। 


কাৰ্তিক-মঙ্গল 


এস তারকারি, বিশ্ব-ভয়-হারি, 
শোর্ধ্য-সৌন্দর্যের খনি ! 

তোমার ও দুটি আরক্ত চরণ 
জিনি পদ্মরাগ-মণি ! 

তাহার পরশে, কন্দৰ্প জিনিয়া, 
লাবণ্যেতে ঢল চল, 

তহাবে এ তন্য,-- হিমাদ্ৰি জিনিয়া 
বাভতে পাইব বল! 

বসন্ত আসিলে, প্রবীণ। ধরণী, 
হয় যথা স্থ-নবীনা ; 

গুণী বিশ্বাবস্তু, আইলে যেমতি, 
বেজে উঠে ভাঙা বীণা । 


কাণিক-মঙ্গল 

আজন্ম দুঃখিনী, চিরবির হিণী, 
বন্ধ্যা কুলীনের নারী, 

যুগান্তে পতিরে পাইলে যেমন, 
অঙ্কে ধরে মনোহাঁরা 

নবীন কুমারের বন্ধ্যা অখ্যাতি 
ঘুচে তার চিরতরে ! 

শ্যামবর্ণ শ্যামা হয় যথ| গৌরী, 
আশ্নিনে, ভক্তের ঘরে । 

হে চির সুন্দর, তব আগমনে, 
হব চির ভাগ্যবান! 

এস তাঁরকারি, বিএ-ভয়-হারি, 
বলবান, রূপবান ! 

বল, দেব, বল, যোঁড় করি হাত, 
জিজ্ঞাস! করিছে দাস, 

কোন্‌ তীত্র তপে, মহামন্ত্রজপে, 
গ্রীদেহের এ উল্লাস? 

কোন্‌ সাধনায় হইয়াছ সিদ্ধ ? 
রূপ তব ফাটি পড়ে ! 

ংখ্য অস্তুরে, নিক্ষেপিলে দুরে 

তুলা যথা উড়ে ঝড়ে ! 
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সেই মহামন্ত জপিতে শিখাও, 
আমারো হইবে সিদ্ধি 
পাঁইতে শিখাও, জগতে অতুল 


শোর্য্য-সৌন্দর্য্যের খন্ধি ! 

স্ব হাসিছ, আভাষে ভাষিছ--- 
“ব্ৰহ্মচধ্য সাধনায়, 

করি প্রাণপণ, যে করে যতন, 
এ ছুটি রতন পায়” 

তবে তাই হোঁক্‌, হে চির কুমার! 
তোমার চরণ-স্পর্শে, 

অকস্মাৎ দেহে বাঁল-এক্ষচবা 
জাগিয়া উঠুক হষে ! 


all ally 
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জানি দেব জানি, আমি চিরদিন, 
অশুচি কামের দাস, 

ঘোর ব্যভিচারে, ঘোর পরদারে, 
হয়েছে শকতি-নাশ। 

অঙ্গের মাধুর্য গিয়াছে উপিয়। ! 
আখিতে নাহি গে! জ্যোতি । 
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হধু অধরম, শুধু কু-করম, 
চিরদিন ছন্নমতি ! 

হইয়াছি বুড়া, ঘাড় কাপে সদা, 
বদন রদন-হীন, 

কেশের ধবল, জিনিয়া তুষার, 

কণ যেন ভাঙা বীণ। 

তবু তবু আমি, পরদারে রত, 
তবুও নারীর দাস-_ 

বুঝি এ জনমে, কভু না ঘুচিবে 
দেহের এ নাগ-পাশ ! 

জানে না যাঁহারা, ভাবে গোঁ তাহারা, 
আমি জিতেন্দ্ৰিয় বীর ! 

লজ্জায় আমার, মাথা হয় হেট, 
চক্ষে বহে অশ্রুনীর, 

তবু তবু আমি নাহি করি শঙ্কা, 
তুমি যদি কর দয়া, 

সৰ্বব-তীৰ্থ-সার, তুমি হে কুমার, 
জিনি কাশী, জিনি গয়া ৷ 

হে দেব, তোমার চরণ-বাঁহিনী, 
গঙ্গা-জলে অবগাহি, 


কাত্তিক-মঙ্গল 


তব মধু নাম ডাকি উচ্চস্বরে, 
বলিব গো ‘ত্রাহি ত্রাহি? । 

অবগাহি আমি, প্রাণের আনন্দে, 
জল হতে বাহিরিয়া, 

থাকিব যখন, সৌন্দর্য্যের ঘাটে, 
ভাবে ভোর, দাড়াইর৷,--- 

সে মাচেন্দ্র-ক্ষণে নিজেরি উপর 
সহসা পড়িবে দৃষ্টি ! 

লাগিবে চমক ! একি এ কুহক ! 
একি সৌন্দর্যের সুষ্টি ! 

আমি নহি বুড়া- হইয়াছি যুবা, 
মদন-মোহন রূপ 

হেরি সেই দৃশ্য, বিশ্ব-কোলাহল 
বিস্ময়ে হইবে চুপ! 

কেশ রাশি মম একি ঘন কৃষ্ণ-- 
শ্রাবণের মেঘ সম! 

জিনি কোটী চন্দ্র মুখচন্দ্ৰ মম, 
কি স্বন্দর, অনুপম ৷ 

শ্রীহস্তে আমার কনক-কেয়ুর, 
গলে গজমতি-মালা ; 


কাণিক-মঙ্গল 
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পুরুষের সাজে, সেজেছে কৌতুকে, 
যেন গো ব্রজের বালা ! 

তবু নারী সম, হব না অবলা, 
অপরূপ পরীক্রম, 

হেরিয়া আমার, আতঙ্কে শিহরি, 

দুরে পলাইবে যম! 

কাম, ক্ৰোধ, লোভ---অস্ত্বর দুর্জয়, 
ভয়ে কঁপি, থরি থরি, 

চিরদিন তরে বাবে পলাইয়া, 
চরণে প্রণতি করি ! 

এ নহে কল্পনা, এ নাহে জল্পনা, 
নহে কাব্য-অলঙ্কার--- 

হে শিব স্ন্দর,। যে জন পুজিবে, 
ভাবি তোমা সারাত্সার, 

তাহারই হবে এ অপূৰ্ব্ব গতি! 
বেদবাক্য মিথ্যা নয় ! 

সৌন্দব্য-গঙ্গায় যে করে গাহন, 
বলি “ম্বন্দরের জয়,” 

তাহারাই হয় এ অপূৰ্বৰ গতি !-- 
রূপবান, বলবান, 


কার্তিক-মঙ্গল 


হয় সে সহসা ! সারা বিশ্ব গায় 


তাহার মঙ্গল-গান। 

সে মাহেন্দ্র-ক্ষণে, হে বিশ্বকারণ, 
জগতের যত নারী, 

হইবে আমার জননী-স্বরূপ| ! 
আমি শিশু মনোহারী, 

হইব তাদের ! ডাঁকিব আনন্দে 
“মামা মা মামা মারবে; 

মোহিনী ডাকিনী, পথ-বারাঙ্গনা, 
মাতৃরূপা সেও হবে ! 

হইব তখন, স্বন্দর ভাস্বর, 
অপবপ ব্রহ্মচারী ; 

হাসি হাসি আসি, পারিজাত-মাল 
কণে দিবে দেব-নারী ! 


+ 
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জয় জয় জয় দেব মহাসেন, 
তোমার মযুর- কেকা-রব হ'তে, 


এ প্ৰপঞ্চ ত্ৰিভুবন, 


১৯ 
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হয়েছে প্রকাশ! কেকা নহে, তাহ। 
বেদের ওঙ্কার-ধ্বনি ৷ 

কে পারে বণিতে তব নাম রূপ? 
আপনি বাস্থুকী ফণী 

হন পরাজিত ! ক্লান্ত শ্রীস্ত হয়ে, 
ছলে, ভূমি-কম্প-রূপে, 

মাঝে মাঝে হায় লভেন বিরাম, 
সবিষ্ময়ে, বসি চুপে ! 

জয়, জয়, জয়, তারকারি, গুহ, 
জয় জয় শক্তিধর ৷ 

তোমার চাচির  কেশরাশি হ'তে, 
এই বিশ্ব চরাচর 

হয়েছে প্রকাশ । চারি ধারে জাল, 

লুতিকার অঙ্গ দিয়া, 

চক্ষের নিমেষে, দেখিতে দেখিতে, 
যথা আসে বাহিরিয়া । 

জয় জয় স্কন্দ, শিখণ্ডিবাহন 
অগ্নিভূ, ময়ুর-কেতু, 

ভব-পারাবার হইবারে পার, 
বিচিত্র ভক্তির সেতু 
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করেছ নিৰ্ম্মাণ! শুনিয়াছি দেব--- 
বল, বল, দয়া করি, 

কোন্‌ দিকে গেলে, পাইব সে সেতু-- 
অপূৰ্বৰ তারণ-তরী ? 

এসেছে রজনী ! একি আধিয়ার ! 
তাহে আমি রাত্রি-কাঁণ! ! 

সে সেতুর পথ তুমি না চিনালে, 
কেমনে যাইবে জানা ? 

এস এস দেব-- এস এস দেব, 
দয়া করি ধর হাত; 

রক্ষা কর আসি এ মহাসঙ্কটে-- 
লয়ে চল তব সাথ! 

আবণের মেঘ করিছে গঞ্জন, 
জল ঝরে ঝর্‌ ঝর । 

পড়ে যাই বুঝি! কি পিচ্ছিল পথ,--- 
ভয়ে কাপি থর থর! 

কি দুর্গম পথ ! মাঝে মাঝে ওই, 
ফোশ, ফাঁশ করে অহি; 

সিংহ ও শার্দুল করিছে গৰ্জ্জন, 
চারি ধারে, রহি বহি! 


১৩ 
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ও গো! কে গো ওই, আসিছে এদিকে ? 
কাহার চরণ-শকা ? 

একি সর্বনাশ ! দন্্য বুঝি কোনো-- 
আতঙ্কে হয়েছি স্তন্ধ ! 

ত্রাহি! ত্রাহি! ত্ৰাহি! কে তুমি আসিছ ? 
দুরু দুরু কাপে বুক 

আমার কপালে লিখেছিল বিধি, 
নাহি জানি কত দুঃখ ! 

বল আগন্তক ! কে তুমি ? কে তুমি? 
ছলনা কর না মোৱে-_ 

অনাথ ভিখারী,  হারায়েছি পথ, 
পড়েছি বিপদ ঘোরে ! 

হাত ধরি মোর, লয়ে চল তথা, 
যথা ভকতির সেতু 

যাইব ওপারে! ছাড়িয়া সংসার, 
আসিয়াছি সেই হেতু ৷ 

একি কেকাধ্বনি! বল হে কুমার, 
তুমিই কি আসিয়াছ ? 

এই বিপন্ধের আকুল চীৎকার, 
শুনিতে কি পাইয়াছ ? 


আহা কি সুন্দর! বদনে তোমার 
স্বর্ণ চম্পকের শোভা ! 

দুই হস্তে শোভে তীর আর ধন্-_ 
বীর-ঘুর্তি মনোলোভা ! 

মাথায় মুকুট, জ্রীক্টে চমকে, 
চারু মুকুতার মালা,-- 

ছদ্মবেশে যেন আহা মরি মরি, 
মোহিনী ব্রজের বালা! 

পড়িমু চরণে, পড়িনু চরণে, 
ভয় মোর হোলো দুর 

এ রাঙা চরণ বন্দে ত্ৰিভূবন, 
নর, নারী, স্থরাস্থর ! 

ভকতি-প্রণতি তোমার চরণে-- 
বুঝেছি বুঝেছি সার, 


একমাত্র সেতু-- অন্য সেতু নাই 
পার হতে পারাবার ! 

জনমে জনমে, ও রাডী-চরণে, 
থাকে যেন মতি, রতি, 

অখিলের নাথ, পরত্রহ্ম তুমি, 
তুমি অগতির গতি! 


৯৫ 
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সৎ-চিৎ-আনন্দ, বেদের অগম্য, 


বিশ্ব গায় তব গান! 

ধরিনু চরণ, ধরিনু চরণ, 
কর কর পরিত্রাণ ! 

সৰ সী সু সঃ 


পুত্রবেশে আসি, করিলে উদ্ধার, তুমি আজি হে কুমার, 

ভয় গেল দুর, জয় জয় শুর ! আনন্দের পারাবার, 

অযুত তরঙ্গে, উছলিছে রঙ্গে ! বুঝি কিছু দিনে আর, 

নবীন যৌবন পাইব আবার ! বরে তব, সারাঁৎসার ! 

আসিবে সেদিন, আসিছে সেদিন, হব শুর ব্রহ্মচারী, 

“বলিহারি”, বলি, কণ্ঠে দিবে মালা, এ বিশ্বের নরনারী ! 

% ৯৫ ৰস সঃ 

পূরব জনমে বুঝি কোন দিন, আমি ও আমার প্ৰিয়া, 

করেছিনু দৌহে, তোমার শ্রীপুজা, স্-নৈবেদ্য সাজাইয়| ! 

ধান্তের অস্কুর-পরিপুর্ণ দেশে, চারু সরোবর-তীরে, 

অফ্টদল পদ্ম করি+ বিরচন, তব মুর্তি গড়ি ধীরে, 

করেছিনু তব শ্রীপদ-অর্চনা-__পুক্র-বেশে, তাই আজি, 

আসিয়াছ গেহে, মদন-মোহন, ভুবনমোহন সাজি !-- 

কি আর বলিব ? কি আর বলিব ? হে সুন্দর পরমেশ ! 

এত দিন পরে, ক্রোঁড়ে ধরি তোমা, বিপদের হোলো শেষ ! 
১৬ 


শ্যা'ল। ”লকপ্গীলল 1 


এদেবেন্দনীথ সেন 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 
নীকৃষ্ণপাঠশাল|, ৬২।৬৩ নং বলরাম দে ষ্ট্ৰীষ্ঞো-কলিকাত|। 


সি 


প্রিন্টার__শ্ীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মেট্কাফ্‌ প্ৰিণ্টিং ওয়ার্কস, 
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





২৩ কাতিক ১৩১৯ | 


মূল্য /* এক আন৷ । 


কু= সঙ্গ ৷ 


যিনি ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ও অধৰ্ম্মের বিনাশের জন্য 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ; 
যিনি পতিত বঙ্গের কল্যাণার্থে ও 
সর্ববধন্মসমন্থয়ের মহামন্ত্রে পৃথিবী দেবীকে 
দীক্ষিতা করিরার জন্য, 
সামান্য পূজারী-বেশে, দক্ষিণেশ্বরে 
অবতীর্ণ হইয়ীছিলেন টু 
যিনি মহাসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বামী ও 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যান্য পারিষদ-বর্গের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, স্দছ্ছাপি 
লীলা কাঁরতেছে ০ 
যিনি আমার ইফ্টদেবতা ও জীবনের ধ্রুবতারা ; 
যিনি আমাকে সহত্র বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন ; 
ষাহার মধুর উপদেশে আমার জীবন 
মধুময় হইয়াছে ; 
সেই সাক্ষাৎ নারার়ণরূগী 
শ্রীশ্ীরামকুঞ্জ পরমহংস মহারাজের 
শ্রীচরণারবিন্দে 
সাস্টাঙ্গ-প্রণতি-পুর্ববক 
এই “শ্যাম|-মঙ্গল” তাহার 
শ্রীভূজে 
ভক্তি-উপহার-স্বরূপ 
অর্পণ করিলাম ৷ 


শা 


( বুঝি) 


শ্শ্যাল।-ল’গ্গীজ্ৰ 
কপৌ টস আহ এক 

শ্যামের অৰ্চ্চন হ’লনা, হ’লন| ! 
ত্ৰিভঙ্গ সে কাল শশী 

পুজিবারে চাই,-- এ কি গো বালাই ! 

কোথা হ'তে বামা, অপরূপা শ্যামা, 
এলোকেশী দিগন্বরী, 

আইল সুন্দরী, বিশ্ব আলো করি, 
কাল রূপে, মরি মরি! 

ঘন কেশরাশি, চারি ধারে আসি, 
বেড়িয়াছে মুখ-্টাদে ! 

এ কি এ রুচির  অপুর্বব তিমির, 
পড়িলাম রূপ-ফাঁদে ! 

অলক্ত-লাঞ্ছন কি রাঙা চরণ! 
শ্রীকণ্টে জবার মালা ! 

বল্‌ মা বল্‌ মা, কে গো তুই শ্যাম৷ ? 
ভুলালি চিকণ-কালা ! 


শ্থাম৷-মঙ্গল 


একি সৰ্ব্ব-নাশী প্রাণচোরা হাসি ! 
মেঘ-কোলে সৌদামিনী, 

এ হাসির কণা, ধরে না, ধরেনা,_ 
কে গে তুই, সুহাসিনি ? 

নব জলধর, জিনিয়া সুন্দর, 
একি রূপ ! একি রূপ! 

মানস-চাতক, প্রসারি পালক, 
আনন্দে হয়েছে চুপ ! 

বুঝিবারে নারি, কে গো তুই নারী, 
এ সংশয় কর, দূর, 

ও বরাঙ্গে মরি শ্যাম-দেহ-গন্ধ 
বহিতেছে ভুর ভূর, ! 

বুঝিবারে দাও, মোর পানে চাও, 
ভাল করি মুখ তোলো ; 

তেমতি এ হাস, মাধুরী-বিলাস,_ 
শ্যাম বুঝি শ্যামা হলো! ! 

শ্যাম-মুরলীর বন্ধ, কেন রাজে 
ওই খর অসি-মাঝে ? 

অকস্মাৎ কেন হৃদি-বৃন্দাবচন 
শ্যামের মুরলী বাজে ? 


শা বঙ্গল 


ৰন-তুলসীর গন্ধ কেন পাই 
ওই রক্ত-জবা-মালে ? 

অজানা হরষে, নেচে কেন উঠে, 
আত্মা-বধূঃ তালে তালে ? 

বাসনা-যমুনা বহিল উজান 
সহসা কেন রে আজি ? 

ভাব গোপী-বুন্দ বাহিরিল কেন 
অভিসার-বেশে সাজি ? 

হের, কেহ বা কঙ্কণ, পরেছে চরণে, 
আলু থালু কেশপাশ ; 

হের, কেহ বা শি্জিনী, ধরেছে শ্ীভুজে, 
উন্মাদের পুর্ববাভাষ ! 

মহা-ভাব ওই, বর গোপী-নারী, 
ওই বুঝি যায় চলি ! 

ওই সর্ববনাশী, বাজে বুঝি বাঁশী, 
“রাধে, রাধে, রাধে,» বলি! 

আজি শ্যামবেশে, মৃদু হেসে হেসে, 
এল বুঝি বনমালী ? 
নাগরের নাগরালী ! 


শ্ৰাষা-অঙ্গল 


ওপো, 


ক্ষ সঃ সী: সক সী # 

কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে--- 
“শিশু হ'তে হবে আগে ! 

তার পরে তুই, মাতিবি, মাতাবি, 
শ্যাম-প্রেম-অনুরাগে !” 

জননীর বেশে মৃদু হেসে হেসে, 
তাই বুঝি এল শ্যাম ? 

আহা মরি মরি, ত্ৰিভুবনে নাই, 
হেন মুণ্ডি অভিরাম ! 

শ্যাম বিনা আর ত্ৰিতুবন-মাবে, 
এত দয়া কার আছে ? 

হেলায়, শ্রদ্ধায়, যে ডেকেছে শ্যামে, 


শ্যাম তারে বাসিয়াছে ! 
ৰণ ৰস XX সু: স্‌ সী 


ডাকি তোরে, “মা মা”-রবে ! 
কে আছিস্‌ বঙ্গে, আয় ধেয়ে রঙে, 
মাতি শ্যামা-মহোতসবে ! 
মার স্তন্য-যুগ, নিরখি নিরখি, 
মায়ের চরণ-স্পর্শে, 


শ্যামা-মঙ্গল 


দেবের দুর্লভ, বাল্য-ভাব পুনঃ 
পরাণে জাগুক্‌ হর্ষে ! 

রজ আর তমে দুর করি দিয়া, 
সম্ব-গুণে হই মগ্ন ! 

আলা ভোলা ক্ষ্যাপা হইব আবার, 
তবেই পাইব রত্ন! 

কেহ নহে পর, সবাই আপন-_ 
হেন শিশু ভাব আসি, 

মোদের এ ঘোর স্বার্থপরতায় 
চিরতরে দিক্‌ নাশি ! 

সত্ব-গুণ হায় তাহাঁও বন্ধন ! 
তাও যাবে কিছু দিনে ! 

ওরে নাই-নাই তারণ-তরণী, 
মায়ের চরণ বিনে! 

তন্ু-মন-ধন করি সমর্পণ, 
করি আয় মার পুজা, 

চারি হস্তে আছে চাঁরিটি রতন, 
মা আমার চতুভূজা ! 

মুদিতা ও মৈত্রী, উপেক্ষা, করুণা, 
চারি রত্ন চারি করে, _ 


শ্যাম৷-মঙ্গল 


আছে মোর মার! “মা মা মা ম”বরবে, 
আকুল চীৎকার-স্বরে, 

আয় মাগি লই, সে চারি রতন ! 
ভুলিস্‌ না ওরে ভাই-- 

প্রেমই ভুবনে পরশ মাণিক 
হেন বস্তু আর নাই ! 

মায়ের চরণ- কল্পতরুতলে 
চারি রত্ন কুড়াইয়া, 

শিশুভাবে ভোর হইব আমরা, 
আমিত্বেরে ঘুচাইয়া ! 

হারাণো সাম্রাজ্য পাইব তখন ! 
মা তখন কাছে এসে, 

সোণার মুকুট, মাথায় মোদের, 
পরাইবে হেসে হেসে ! 

তবে আয় আয়, আয় বিশ্ববাসি, 
করি আজি মার স্তব,-- 

আজি কি আনন্দ! আজি কি আনন্দ ! 
আজি মার মহোৎসব ! 

স্তি-বাক্য আহা প্রয়োগ-কালেতে, 
তনু হোক্‌ রোমাঞ্চিত ! 

১০ 


১১ 


শ্যামা-মঙ্গল 


কুৎসিৎ কুপুত্র, আমরা সকলে,_- 
হয়ে ব্যাকুলিত-চিত, 

ডাকিলে মায়েরে, হইব সুন্দর, 
স্বপবিত্র, অভিরাম, 


সদা হাসি-মুখ, অনিন্দ্য-বদন, 


জিনি কোটা কোটা কাম! 

সৌন্দর্যয-সাগরে করিলে গাহন, 
কে না হয় মনোহর ? 

রক্ত-কমলের গরতে পশিয়া, 
করি গুণ গুণ স্বর, 

কালো ভৃঙ্গ আহা, করিলে ঝঙ্কার, 
সেও হয় কি সুন্দর ! 

মাটির চুল্লিতে চোয়াইলে মরি, 
অপূৰ্ব গোলাপি বারি, 

মাটির সে চুলা হয় কি স্থরভি !-- 
কি লাবণ্যে মনোহারি। 


ৰ সী সঁচ % সী নাং 


তবে আয় আয়, আয় বিশ্ববাসি, 
করি আজি মার স্তব--- 


স্টামা-দগল 


আজি কি হরষ ! কি স্ুধা-পরশ ! 
আজি মার মহোৎসব ! 

“ওগো মহা দেবী, তুমি গো শ্রীরূপা, 
ভক্ত পুণ্যবান-গেহে, 

ধন-রত্বে তার, পুরিত ভাণ্ডার, 
তোমারি অতুল স্নেহে ! 

তুমিই অলঙক্ষ্মী  পাপাত্মার গেহে,--- 
কর তার বিনাশন! 

কোটা-নাম-রূপে, হে বিশ্বব্যাপিনি, 
ব্যাপিয়াছ ত্ৰিভুবন ! 

লোভ ও মোহ, দুৰ্দ্দান্ত অসুর, 
মধু ও কৈটভ জিনি, 

তব মায়া-বশে, হইয়ে বঞ্চিত, 
জলময়ী এ মেদিনী, 
ডাকিতেছে নারায়ণে। 

“হইয়াছি তুষ্ট, তব সম বীর, 
নাই, নাই ত্ৰিভুবনে ! 

যে স্থানে পৃথিবী নহে জলময়ী, 
আমা দেৌহে সেই-স্থানে, 


১২ 


১৩ 


শ্যামা-নঙ্গল 


কর কর বধ,-- ভরি যাক্‌ বিশ্ব, 
তব যশে, তব মানে”__ 

শুনি শঠ-বাক্য, “তথাস্ত”-বলিয়৷, 
শঙ্খচক্রগদাধারী, 

তাদের মস্তক, জঘনে রাখিয়া, 
চক্র দিয়া, বলিহারি, 

করুন্‌ ছেদন, তেমতি আবার ! 
দাসে দেহ পদছায়া ! 

ঘুচুক দাসের, ভয় ও আতঙ্ক, 


কোখ| তুমি, মহামায়া ? 

হের হের দেবি, “ক্রোধ” নামে দৈত্য, 
জিনিয়া মহিষাস্থর ; 

শিহরি আতঙ্কে, তাহার দৌরাত্ম্য 
কর কর ভয় দূর । 

আবার তেমতি, হে মাতা চণ্ডিকা, 
কর দিব্য স্থরাপান ; 

অস্থর-নিক্ষিপ্ত পর্ববত-সমূহ, 
দর্পে কর খান্‌ খান্‌। 

অবাধ্য ওমূঢ়, এ মহিষাস্থর, 
গঞ্জে, হের, অহঙ্কারে ; 


শ্বাম৷-মঙ্গল 


তৰ উগ্রতেজে, হউক্‌ নিস্তব্ধ, অদ্ধ-দেহ, পদ-ভারে ! 
মন্তযা-পানে আহা, ঘৃর্ণিত, আরক্ত, তোমার লোচন-দ্বয়, 
শিরখিয়া আজি, এ ক্রোধ অস্থর, শিহরিয়া পাক্‌ ভয় ! 
তার পরে দেবি, মহা খড়গাঘাতে, কর এর শিরশ্ছেদ ; 
হাক্‌ জয়ধ্বনি, হোক্‌ পুষ্পবৃষ্টি, মহাশুন্য করিতেদ ! 
কাম আর মদ, হের মোর দেহে, শুভ্ত ও নিশুন্ত জিনি, 
এদের দৌরাত্যো নিদ্রা নাহি ২য়, কি দিবস, কি যামিনী ! 
চণ্ড মুণ্ড আদি, মহা পরাক্রম, দৈত্যেদের সেনাগণ, 
ভৈরবশাসন ইহারা সকলে, নিরন্তর করে রণ! 
একবি-চিত্তের, নন্দন-কানন, ইহারা লয়েছে হরি ; 
এ চিত্ত-স্বর্গের, দেবদেবী যত, ভয়ে কাপে থর থরি ! 
কবি-নাটাশালে, উর্ববশী-মেনকা, স্বর্গের অপ্সর।গণ, 
ঠমকে ঠমকে আর নাহি নাচে,নিরানন্দ ত্ৰিভুবন ! 
কোথা পারিজাত ? কোণায় মন্দার ? কোথা গেল নাগেশ্বর ? 
ব্বর্গমন্দাকিনী, বীণাবাণী জিনি, নাহি করে কুলু-স্বর ? 
কোথা মা অভয় ? কোথা মা অভয়া ? এস এস রণ-রঙ্গে 
দেহ-বিনিঃস্থতা কালিকা দেবীরে, লয়ে এস তব সঙ্গে! 
কি মহা-উৎসব! তা খেই তা থেই, কালিকা করুন নৃত্য ! 
রুধিব-আপ্লুত, সৰ্ববাঙ্গ শরীর, লেহু-পানে কি উন্মত্ত । 
ভ্রভঙ্গি-কুটিল, তোমার ললাট, ভেদ করি মহাকালী, 
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শ্যামা-মঙ্গল 


আস্থন আবার ! দেব-বুন্দ হাসি, দিক্‌ হর্-করতালি ! 
খট্টাঙ্গ-ধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, ব্যাত্রচন্্রপরিহিতা, 

তেমতি আবার, মহাভয়ঙ্করী, শক্তি হোক্‌ বিনিঃস্থত| ! 
অস্থিচৰ্ম্ম মাত্র দেহে অবশেষ, গাঢ় কৃষ্ণবৰ্ণ অতি । 

একি অট্টহাস ! দৈত্য-লেহু-পানে, সদামতি, সদা রতি ! 
কি বিস্তৃতমুখী ! জিহবা-সঞ্চালনে, কি ভয়াল ! কি ভীষণা ! 
সদা-বিবসনা ! কোটর-প্রবিষ্ট-রক্তবর্ণত্রিনয়না ! 

কণ্ঠের ধ্বনিতে, এ দিউ-মগুল করি আহা পরিপূর্ণ, 
করালী কপালী, শ্মশানের কালী, আসন আস্বন্‌ তুণ! 
হুম্‌-মহাশব্দে, চণ্ড ও মুণ্ডেরে করুন্‌ তেমতি নাশ ; 
দেব-সৈন্য-মাঝে আবার মা হোক সেইরূপ জয়োল্লাস ! 
মাণুসর্যা নামক, রক্তবীজ জিনি, তের দৈত্য ভয়ঙ্কর ; 
ইহার দৌরাত্ম্যে ওগো মহাদেবি, কীপি আমি থর থর ! 
তোমার আদেশে, অস্থর-মদ্দিনী, তৰ মাতৃগণ আসি, 
শুস্ত নিশুস্তের, প্রবল “সনারে, লীলায় ফেলুন্‌ গ্রাসি ! 
চামুণ্ডা ও কালী এ রক্তবীজের শোণিত করুন্‌ পান! 
মৃত্যুর শয্যায় এ ক্রুর দৈত্যের দেহ হোক্‌ লম্বমান ! 
তার পর দেবি, শূলে বিদ্ধ করি, নিশুস্তে লীলায় নাশি, 
নাচুন্‌ চামুণ্ডা, আলুখালু কেশে, হিঃ হিঃ শব্দে উচ্চ হাসি ! 
তুমিও শঙ্করি, রণোন্মাদে মত্তা, শুস্তেরে সংহার করি, 
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শ্ামা-মঙ্গল 
এ দীন জনের মম্মভেদী জ্বালা, চির তরে লও হরি । 


দী সী % সী 
বলি “জয় কালী,” বলি “জয় কালী,” দিই মোরা করতালি,--- 
আমাদের লাগি, এসেছিস্‌ মাগো, হাতে স্ৃধা-স্বণথালি ! 
শ্যামা চিতে জাগে ! তর্ক কোথা লাগে +--এসেছিস্‌ তুই তাই ! 
করি সর্ববনীশ, হাসিলি হাসালি, হেন লীলা দেখি নাই। 
কভু তুই হর, কভু তুই হরি, ত্ৰিভঙ্গ মুরতি শ্যাম; 
আজি শ্যামাবেশে এসেছিস্‌ নটি’, লয়ে রূপ অভিরাম ৷ 
পরিয়া মুখস্, চিরলীলামধি, সন্তানে দেখাতে ভয়, 
ওলো কাত্যায়নী, ও তোর হৃদয়ে, নাহিকি দরদ হয় ? 
জনমে জনমে, মা মা মা মা রবে, করিয়াছি ডাকাডাকি, 
এ জনমে আর, ওলো নিস্তারিণি, সন্তানে দিস্নে ফাঁকি ! 
কত কাদিয়াছি, কত সাধিয়াছি, পড়িয়া বিপদ্-ঘোৱরে,--- 
লুকাচুরি-খেলা হোক্‌ আজি শেষ, লো বুড়ি, ছু ইয়| তোরে ! 


———্—্— 
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হো ন্রাঙ্র-সঙ্লন 1 


শরীদেবেন্দ্রনাথ সেন 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 
শ্রীকৃষ্ণপাঠশাল1, ৬২৷৬৩ নং বলরাম দে স্টীট__কলিকাতা!। 


পির 


প্রিপ্টার_ শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মেট্কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 
৩৪ নং মেছুয়াবাজার স্ীট্‌, কলিকাতা ৷ 





১৬ই কার্তিক, ১৩১৯ ! 


মূল্য--/০ এক আনা । 


ভুল= সঙ্গ । 
এীটেকৰডৰ্তা 
যিনি পুূজ্যপাদ পুণ্যশ্লোক 

ভক্তবর মহাপ্ৰাণ মহাপুরুষ, 
যাঁহার “ভক্তের জয়” প্রভৃতি গ্রস্থগুলি 

অপূৰ্ব্ব রস-মাধুৰ্য্যে পরিপূর্ণ, 
যিনি ভক্তি-সাহিত্য-রসের অফুরস্ত উৎস, 

সেই শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী 


মহোদয়ের প্রীকরকমলে ও 
ধাহাদিগকে দেখিলেই ভগবস্তক্তির স্ফুরণ হয়, 


সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলির শ্রীভুজ-কমলে 
এই ক্ষুত্র গ্রন্থ খানি 
ভক্তি-উপহার-স্বরূপ 
সাফটাঙ্গ-প্রণতি-পুর্ববক 
অৰ্পণ করিলাম। 


স্যাম. 


সখাল্নমাঙ্ষ-সঙ্গজন 1 


৯৬১৮/০৯,৩৩০৫প৯ N 


ম, জিনি কোটী কাম, 

এস হে গৌরাঙ্গ আজ । 

ভকত-মগুলী, হয়ে কুতুহলী, 
ডাকে তোমা, রসরাজ । 

ছাড়ি মেঘরূপ, রসময় কূপ, 
হও আজি গৌরব, 

জিনি হরিদ্রার, বর্ণ চমৎকার, 
জিনি চম্পকের স্বৰ্ণ ; 

তপত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ, 
জিনি বালর্কের ছটা, 

শারদ আকাশে, যেই চাদ হাসে, 
জিনি তার রূপ ঘটা টু 

কোটা গৌরাঙ্গীর, বরণ রুচির, 
লাজ পায় হেরি অঙ্গ, 

হেন গৌররূপে, এ ভক্ত লোলুপে, 
দাও দেখা, শ্রীগৌরাঙ্গ। 


গোৌৱাঙ্গ-মঙ্গল 


সে রূপ-দরশে, সে রূপ-পরশে, 
কামগন্ধ হোক্‌ দূর। 

বিষধর সর্প, মদনের দৰ্প, 
চিরতরে হোক্‌ চুর ৷ 

পতি-ধনে পেয়ে, পতি পানে চেয়ে, 
ন বাঢ়া যেমতি হেসে, 

চিরতরে হে. করে ধূলিখেলা, 
নব-যুবতীর বেশে, ৷ 

ও হে গোরা রায়, পাইয়া তোমায়, 
তেমতি এ আত্মাবধূ,. ? 

চিরতরে হেলা, করি ধুলিখেলা, 
পিবে তব মুখমধু ৷ 

আজন্ম কাঙ্গাল, যাপে চিরকাল, 
হইয়া পবেব দাস, 

কুগ্ৰহ কাটিলে, রতন জুটিলে, 
হয় তার দৈম্য-নাশ,__ 

আজন্ম কাঙ্গাল, যাপি চিরকাল, 

কুগ্ৰহ কাটুক, রতন জু টুক্‌, 
হোক আজি মহোল্লাস। 


:গৌরাঙ্গ-নঙ্গল 


কোটী নীলকান্ত, জিনিয়া শ্রীকান্ত, 
এস এস চিন্তামণি, 

কোটী পদ্মরাগ, জিনিয়া সোহাগ, 
কোটী রতনের খনি । 

“কোথা পতি” বলি, আয়ু গেল চলি, 
কুলীনের পত্নী আমি, 
কোথা হে হৃদয়-স্বামী ! 

“কোথা পুক্র” বলি, আয়ু গেল চলি, 
দুঃখী বন্ধ্যা নারী আমি) 

এস হে গোপাল, এস হে দুলাল, 
পোহাক্‌ এ ছুঃখ-যামী । 

হিমাদ্ৰি-উৎসঙ্গ, হিমাত্রির শৃঙ্গ 
ছাড়ি, আমি নির্বরিনী, 

পড়িয়া প্রমাদে, মনের বিষাদে, 
কিবা দিবা, কি যামিনী, 

“কোথায় জলধি, কোথায় জলধি”, 
মুখে সুধু এই ধ্বনি ! 

কাঞ্ধীর তাড়ন, কঙ্ধণ-বাদন, 
নুপুরের রণরণি, 


গোঁরাঙ্গ-মঙ্গল 


পশেন|কিকাণে? পশে না কি প্রাণে? 
কোথা তুমি, সুধানিধি ! 
দুরু হুক কাঁপে হৃদি । 

আমি তব নারা, এস স্থধা-বারি, 
উন্মি-বাহু বিস্তারিয়! । 

ওহে সিন্ধুরাজ, তব বক্ষে আজ, 
পড়িব গো! ঝাঁপাইয়া । 


অদ্বৈত-আহ্বানে, ওহে রসোরাজ, 
এসেছিলে এই বঙ্গে-- 

আকুল আহ্বানে, ডাকিতেছি আমি, 
এস প্রভু, এস রঙ্গে ! 


সাঙ্গোপাঙ্গে এস, এস পুর্ণ ব্ৰহ্ম, 
এস নব নদীয়ায় 

কত কাল আর, করিব অপেক্ষা ? 
দিন যে বহিয়া যায়! 

হইয়াছে সাধ, করিতে আস্বাদ, 
প্ৰেমরস-স্থুনিধ্যাস ; 

নাম-সুধা-পান, করিবারে নাথ, 


হইয়াছে অভিলাষ ! 


গৌরাঙ্গ-মঙ্গল 


তব কাছে শিখি, রাগ-মার্গ ভক্তি, 
করিব গো পরচার,--- 
দুঃখে সুখ বোধ, হইবে সে রাগে, 
কি আনন্দ চাঁরধার । 
শ্রীরাধা-আকৃষ্ণ, এক মহা-আত্ম| : 
যুগল-শরীর-ধারী 
হ’য়েছিলা পূৰ্বেৰ ; তার পর বঙ্গে, 
ওহে সৰ্বব-ভয়-হারি, 
গৌরাঙ্গ সাজিয়া, গৌরবর্ণে এলে ! 
সেই গৌররূপে এস,-- 
ফাটি পড়ে রূপ ! একি রস-কুপ ! 
হৃদি-সিংহাসনে বস ! 
তেমতি আবার, উভয়ে একত্র, 
রসাস্বাদ করিবারে, 
এস গৌরহরি ! যোড় হাত করি, 
মাগি ভিক্ষা তব দ্বারে । 
শিখাও শিখাও, “সত চিৎ আনন্দ, 
পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ৷” 
সে শিক্ষা পাইলে, টক্কা-নিনাদিনী, 
বাসনা হইবে চুপ ৷ 


গৌৱাঙ্গ-মঙ্গল 


চিদংশে সন্বিৎ, “জ্ঞান” যারে বলে, 

তাহা আমি নাহি চাই; 
ংশে সন্ধিনী, তাঁও তাপকরী,--- 

নাহি চাই, হে গোসাঞি ! 

চাই গো হলাদিনী, আহলাদিনী শক্তি, 
মহাভাব-স্বরূপিণী ; 

সেই মহাভাবে, আত্মা-বধু মোর, 
হোক্‌ আজি উন্মাদিনী ! 

ফাল্জন-পুর্ণিমা, লয়ে মধুরিমা, 
আবার আম্মক্‌ বঙ্গে ; 

দৈবযোগে পুনঃ, সলভ্জ চাঁদের, 
গ্রহণ হউক্‌ রঙ্গে ! 

জন্ম লয়ে নাথ, সে অপুর্ববদিনে, 
বোস শচী-মাতা-কোলে ; 


ছুলুক্‌ মেদিনী, আবার আবার, 


মহা আনন্দের দোলে! 
বাল্য-ভাবে ছলে, শুনি হবি-নাম, 
করুণ-ক্রন্দন-রবে, 
নামের কল্লোলে নামের হিল্লোলে, 
মাতাও, মাতাও সবে ! 


১১ 


গৌৱাঙ্গ-মঙ্গল 


পৌগগু-ৰয়সে, নামের ব্যাখ্যান, 
কর, কর শিষ্যগণে ; 

বাড়ক তাদের কৃষ্ণ-অনুরাগ, 
তব মুর্তিদরশনে ! 

সূত্র-বৃত্তি-পাঁজি- টাকার মাঝার, 
শ্রীকৃষ্ণ-রহস্য ঢাকা ! 

আশ্চর্য্য তোমার, ব্যাখ্যার তাৎংপধ্য 
বিশ্ব কৃষ্ণনামে মাখা ! 

যাহারে দেখিবে, ওহে শৌরহরি, 
বোলো তারে হরি-নাম ! 

মধু কৃষ্ণ-নামে, আবার ভাস্বৃক্‌ 
নব নবদ্বীপ-গ্রীম ! 

কিশোর-বয়সে, আবার তেমনি 
আরম্তিও সঙ্কীর্তন = 

কি দিবা রজনা কর প্রেম-নৃত্য, 
সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ ! 

নগরে নগরে. আবার ভ্রমণ, 
হরি-সঙ্কীর্তন করি, , 

কর কর নাথ! জয়যুক্ত হোক্‌ 
দিবস ও বিভাবরী ! 


গোঁাঙ্গ-মঙ্গল 


তার পর দেব, মধ্য-লীলা-ছলে, 
করে কমগুলু ধরি, 

আচণ্ডাল সবে করহ উদ্ধার, 
প্রেমময় গৌরহরি ! 

বিশ্বে নাই নাই, হেন মধু বেশ, 
নিছনি লইয়া মরি । 

কে যাইবে পারে? আয় আয়- ধেয়ে, 
এসেছে খেয়ার তরী ! 

সন্ন্যাসীর বেশে, বিহ্বল আবেশে, 


তেমতি গৌরাজরায়, 
চীচর-চিকুর, মুড়াইয়া হেসে, 
এস নব নদীয়ায় | 
অরুণ-বসনে, এস চিন্তামণি, 
কোটী কন্দর্পেরে জিনি রর 
মেদিনীচরণে, আনন্দ-নূপুর, 
বাজুক্‌ গো রিণি রিণি। 
শ্রীমস্তকে আর সর্বব অঙ্গে তব 
চন্দনের কিবা শোভা, 
মালায় পুরিত শ্রীঅঙ্গ-বিগ্রহ, 
মরি মুনি-মনোলোভা ! 


১৩ 


গৌৱাঙ্গ-মঙ্গল 


দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীহস্ত-যুগলে 
মরি মরি কি উজ্জ্বল ! 

নিরবধি নিজ প্রেমের আনন্দে, 
কি পাগল ! কি বিহ্বল ! 

প্রেমধারে পূর্ণ মরি কি সুন্দর, 
আয়ত লোচন ছুটি, 

শোভা-সরোবরে যেন রে শরতে 
যুগল কমল ফুটি ! 

হেরি সে স্থন্দর বিকচ কমল, 
রাশি রাশি দৃ্টি-অলি, 

বঙ্কারিয়া বসে সে শোভা-সরসে, 
“হরি হরি হরি” বলি! 

সেই সকরুণ সকরুণ রবে, 

ডাক হে সন্নাসী; সে করুণ ডাকে 
পাঁষাণও যাক গলি ! 
বহুক্‌ গো অশ্রুধার, 

তেমতি হুঙ্কারি, বল “হরিবোল+”,-- 
গৌরহরি-প্রেমাধার ! 


গৌরাঙ্গ-মঙ্গল 


“কোন্‌ ক্রুর বিধি, স্যজিল সন্ন্যাস” ? 
এত বলি, কুলনারী, 

ছাড়ি মহাশ্বাস, করুক্‌ মিনতি, 
দুনয়নে অশ্রুবারি। 

অন্তরীক্ষে থাকি, করুক রোদন, 
দেবতা-অগ্লরা-গণ ; 

হেরি তব মুৰ্তি, আকুল চীৎকারে, 
ভরি যাক্‌ ত্ৰিভুবন । 

তেমতি তেমতি, রসে উনম্ত, 
বাহু তুলি বল “হরি”; 

সোণার কলস, তোমার মানস, 
প্রেমের গাগরি মরি! 

স্থললিত দ্যুতি, দমকে দামিনী, 
চমকে গো অশধিয়ার” ! 

পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে, 
সুধাবৃষ্টি অনিবার ! 

তেমতি তেমতি, উঠগো হঙ্কারি, 
মেঘ-গরজন সম 

শিখী-কেকাসম, করুক আনন্দ, 
ভক্ত-বৃন্দ অনুপম । 


১৪ 


১৫ 


গৌরাঙ্জ-মঙ্গল 


খসি পড়ে ঝরি ঝরি, 

প্রেমাশ্র তোমার, পড়,ক্‌ গলিয়া, 
হে আমার গৌরহরি ! 

আর এ আধার, ভাল নাহি লাগে, 
এযে ঘোর কৃষ্ণ মসি, 

আনন্দ-কিরণে, প্লাবিয়া ধরণী, 
এস নদীয়ার শশী। 

প্রেমে মাতোয়ারা, হে মোর নাগর, 
অতুলিত তব প্রেম; 

রত্নখনি জিনি, মনটি তোমার, 
যথা তনু জিনি হেম। 

হেন দয়া কোথা ত্রিভুবন-মাঝে ? 
বেদবিধি ছাড়াইয়া, 

তোমার করুণা ! কুষ্ট-গলিতেরে 
বক্ষে ধর আলিঙ্গিয়া ! 

তাই মোর আশ, জগাই মাধাই 
জিনি আমি ছুরাচার ; 

নিতাই-নৌকায়, এক পাশে বসি, 
তবু আমি হব পার! 


গৌরাঙ্গ-মঙ্গল 


কি আছে সম্বল ? দরিদ্রের বল, 
আছে সুধু অৰ্ৰুবিন্দু । 

সেই পারাণীর ক্ষুদ্ৰ কড়ি লয়ে, 
পার কর, কৃপাসিন্ধু ৷ 

কত কাল আর, গালে দিয়ে হাত, 
থাকিব এ তীরে বসি ? . 

ওই বুঝি হয়, পূরবে উদয় !--- 
ওই এল পুণশশী ! 

সারা রাত্রি বসি, আছি আমি নাথ, 
তোমারই অপেক্ষায় ; 

নব বালার্কের শীরূপে ভাস্বর, 
এস এস গোরারায় ! 


